্রাহ্মণ্য ভাবধ্রাব্রা ও আগুনিক হিজ্ফু মন 


জঅশোৌক রুদ্র 


ূ ও পি 
পিপলস্‌ বুক ( 
১২, বা্কম চ্যাট 
কলকাতা ---৭। 
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প্রথম প্রকাশ-_-ফেকয়ারী ১৯৩৮ 


প্রকাশক £ 

বিভ]1 বাথ 

পিপলস্‌ বুক সোসাইটি 
১২, বঙ্কিম চ্যাটা জী স্ট্রীট 
কলকাতা ০০০৭৩ 


মুদক 

কল্পনারানী মাইতি 
শিউ গ্রস্থপরিক্রম। প্রেস 
৩০/১বি, কলেজ রো 
কলকাতা ৭***৭৯ 


প্রচ্ছদ-__প্রবীর সেন 


মজ্জুকে 
কৃতজ্ঞতা সহকারে 


প্রথম অধ্যায় £ আলোচ্য বিষয় ও আলোচনার কাঠামো *» 
দ্বিতীয় অধ্যায় : পাপ-পুণ্য ২৬ 

তৃতীয় অধ্যায় : ক্ষত্রধম ও ন্যায়ধন্নের সংঘাত ৪, 
চতুর্থ অধ্যায় £ সত্যধ্ম ৫৩ 

পঞ্চম অধ্যায় * ক্রোধ ও শাপ প্রদান ৬৩ 

ষষ্ট অধ্যাল্স : কাম ৭৫ 

সপ্তম অধ্যায় £ নারীধম ৯১ 

অষ্টম অধ্যায় : কৃচ্ছ ও বরদান ১০৪ 

নবম অধ্যায় : ব্রাঙ্গণ্য পুরুযাদর্শ--রাম ও কৃষ্ণ ১১৯ 
দশম অধ্যায় : ব্রাক্মণ) পুরুযাদর্শ_শ্রীরামচন্দ্র ১৩৪ 
একাদশ অধ্যায় £ ব্রা্গণ্য পুরুষাদর্শ_-শ্রীকৃফ। ১৪৫ 
দ্বাদশ অধ্যায় : পামস্ততন্ত্র নয়, ব্রাহ্গণ্যতস্তর ১৬৩ 


মুখবন্ধ 


এই গ্রন্থের বারো অধ্যায়ের প্রথমটি ছাড়া আর এগারো1টি অধ্যায়েরই বিষয়বস্তু প্রবন্ধাক।রে 
বাভন্ন সময় (বাভন্ন পন্নপান্রকায় প্রকাশিত হয়োছিল, এ প্রবন্গুলকে কাণ্চং পারমার্জাত 
করে অধ্যায়গুলকে দাড় করানো হয়েছে । মূল প্রবন্ধের নাম ও প্রকাশের বিবরণ প্রত্যেকাঁট 
প্রবন্ধের শেষে উল্লীখত হয়েছে । কিন্তু এই গ্রন্থটি কোনক্রমেই একটি প্রবন্ধ সংকলন 
নয়। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ যার অংশ বিশেষ বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের আকারে পত্রপান্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছিল । 

যাঁদও গ্রন্থটির আধকাংশ অধ্যায়ে যা আলোচিত হয়েছে তার বিষয় ধম-সংক্রান্ত কিন্তু 
তার পিছনে যে অনুপ্রেরণা কাজ করেছে তা রাজনোতিক । আমার ধারণ। এই যে সমাজকে 
পারবাঁতিত করতে হলে শুধু অর্থনৌতিক ব্যবস্থা ব৷ শুধু রাষ্ট্রের কাঠামোকে পাঁরবর্তন করাটাই 
যথেষ্ট নয়, মানুষের মনকে পাঁরবর্তন করা অতান্ত প্রাথামকভাবে গুরুত্বপূর্ণ । মানুষের মনকে 
পারিবত'ন করতে হলে সেই মনকে বুঝতে হয় । আমার ধারণা যে আধুনক ভারতবাসীর 
মনকে কখনই বোঝা সম্ভব নয় যাঁদ এই মনের উপর ব্রাহ্গণ্য ভাব্ধারার প্রভাবকে ভাল করে 
না৷ বোঝা হয়। 

মার্কস্বাদী চিন্তাধারায় ইতিহাসের গাঁতকে বুঝতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্তক ধারণার 
আশ্রয় নেওয়া হয়। যথা, উৎপাদন ব্যবস্থা (20006 ০ [970৫0001017 ), সমাজ 
ব্যবস্থ। (৯9০11 10107080101) ), ভীন্ত কাঠামো (11)08-507906016 ) ও উপারাঁস্থত- 
কাঠামো (501091-50000810 )। এই উপাঁরাস্থিত কাঠামোর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল 
যাকে ইংরেজীতে বলে “ইডিয়োলাঁজ'। ইতিহাসের ষে কোন পর্বে ইিয়োলাজর 
এীতিহাসক কাজ হল তৎকালীন উৎপাদন ব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থাকে জনমানসে গ্রহণযোগা 
করে সেই ব্যবস্থাদের 'স্থাতশীলত। প্রদান করা । 

সাম্প্রীতিক মার্কস্বাদী আলোচনায় ভারতবর্ষের আধুঁনক ও মধ্যযুগীয় ইত্হাসকে 
আধা-সামস্ততন্ত্র, সামন্ততন্র প্রভাতি তাঁত্ুক ধারণার কাঠামোয় ধারণ বরার? চেষ্টা কর! 
হয়ে থাকে । আমাদের মতে এই প্রচেষ্টা িছুমান্ই সাফল/ অর্জন করেনি। আমাদের 
মতে ভারতব্যাঁয় ইতিহাসের গাঁতকে তাঁত্বক আধার দানের জন্য সম্পূর্ণ নৃতন এক উৎপাদন 
ব্যবঙ্থ। ও সমাজ বাবস্থার ধারণার প্রয়োজন, যে ধারণাগুলির সঙ্গে মাক'স্কাঁথিত /5181010 
17999 ০1 [91040001101 এর একাত্মতা থাকবে না কিন্তু আত্মীয়তা থাকবে । এই 
তাঁতবক ধারণায় এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভামিক। পালন করতে হবে ইভিয়োলাঁজকে, যাকে 
ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আমর ধম বলে চিনে নিতে পার । গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ে রাহ্গণ্য 
ভাবধারার কিছু বৈশিষ্ট্য, যা আধুনিক [হন্দুমনকেও চিহিত করে, তার আলোচনা কর৷ 
হয়েছে । গ্রন্থটির আন্তম অধ্যায়ে সামস্ততপ্ম বা আধাসামস্ততপ্তের বিকস্প হিসাবে এক 
বরাহ্মণ্যতপ্ের ধারণার সূঘ্নপাত করা হয়েছে, অন্তবতাঁ দশটি অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার 'বাভন্ন 
দকের বস্তুত আলোচন। করা হয়েছে । 


এই আলোচনায় সাক্ষ্য প্রমাণবূশে আমরা যা পাঁরবেশন করেছি তা রামায়ণ, মহাভারত 
ও পৌরাণিক সাহিত্য থেকে সংগৃহীত উদ্ধাত। এই বিশেষ (সাহত্যের উপর নিভর 
করার কারণ প্রথম অধ্যায়ে ব্যাথ্যা কর৷ হয়েছে । এখানে উল্লেখ করে রাখ। যাক্‌ যে 
যেখানেই কোন ব্যাতক্লমের উল্লেখ কর! হয়াঁন সেইখানেই আমর৷ নম্নলাখত অনুবাদগুলি . 
ব্যবহার করোছ । মহাভারতের ক্ষেত্রে কালীপ্রসম্ম সিংহের অনুবাদ ৷ রামায়ণের ক্ষেত্র 
“আর্য শান্ত” প্রকাশিত অনুবাদ । এবং পুরাণ উপপুরাণের: ক্ষেত্রে পঞ্চানন তক কৃত 
অনুবাদ | প্রত্যেকাট অধ্যায়ের শেষে একাঁট করে উদ্ধীত-নিদেশক বা উল্লেখ্জী 
দেওয়। হয়েছে । “মহাভারত” ও “রামায়ণ কথা দুইটি কোথাও ব্যবহার হয়নি, শুধুমার 
পব ও কাণ্ডের উল্লেখ করা হয়েছে । বলাই বাহুল্য এই ব্যাপারে ভুল বোঝার কোন 
অবকাশ নেই। 

গ্রন্থাটি আয়তনে ক্ষুদ্র । কিন্তু এর পশ্চাতে লেখকের সামান্য ধী-ক্ষমতার এক খুব 
বড় অংশই ব্যক়িত হয়েছে । [বিষয়টি 'নয়ে চিন্ত। ও পাঠ শুরু কার প্রায় কুঁড় বংসর আগে । 
পৌরাণিক সাহত্য থেকে উদ্ধাত সংগ্রহের সময় ও পারিশ্রম সাপেক্ষ কাজটি শুরু করা হয় 
১৯৬৮ সালে । এই কাজে আমি প্রভৃত সাহায্য পেয়োছলাম তৎকালে গবেষণার ছান্র ও 
বর্তমানে 'বশ্বভারতীয় অধ্যাপক শ্রী প্রণবানন্দ যশের কাছ থেকে । তার কাছে আমার 
ধণ কুতজ্ঞত।: সহকারে স্মরণ কাঁর। একই সাহায্য কিয়ংপাঁরমাণে পেয়েছিলাম আমার 
ভাঁগনীতুল্যা দীপা মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে । তাকেও ধন্যবাদ । ধন্যবাদ জানাই 
শ্রীসত্যেন্্রনাথ রায়কে আমার এই প্রচেষ্টায় উৎসাহ প্রদানের জন্য । 


অশোক রদ 
শাস্তনকেতন 


প্রথম অধ্যায় 
আল্লোচ্য বিষয় ও আলোচনার কাঠামে। 


৯ 


হন্দু কথাটি অধাচীন। কিন্তু আজকের দিনের ভারতবধাঁয়দের প্রসঙ্গে শব্দটি যথেষ্টই 
অর্থবহ বলে মনে কার। এক ইনলাম ধর্ম অনুসরণকারীদের বাদ দলে এই মহাদেশের 
আঁধবাসীদের আর সকলের মধ্যেই খু'জলে একটি 'াবশেষ মনের ধশচ বা গঠন আবিষ্কার কর! 
ষায়। এই মনাঁটকে গঠন করেছে যে ভাবধারা তাদের উৎস আমার মতে নিহিত রয়েছে 
প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদের প্রচারের মধ্যে, যে প্রচারকে এক অত্যশ্চর্য সঙ্গতি সহকারে পার- 
বাহত কর। হয়োছিল 'একই কালে বাভন্ন প্রণালীতে-উচ্চমার্গের দর্শন, মধস্তরের শাসক 
এবং সাধারণ লোকের উপযোগী রামায়ণ, মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ প্রভাতিতে। 
এই ভাবধারাকে আমর৷ ব্রাহ্মণ্য ভাবধার৷ আখ্যা দেবো । আজকের দিনের হিন্দ্রমনকে 
বুঝতে গেলে এই ব্রান্মণ্য ভাবধারাকে বোঝ! প্রয়োজন বলে আমর। মনে কার । যারা খোলা” 
খুলিভাবেই সনাতন হন্দু আচার অনুষ্ঠান রীতিনগত মেনে চলে শুধু তাদের কথাই বলা হচ্ছে 
না। বৌদ্ধ খৃষ্টান জেন এদেরকেও এর মধ্যে অন্তগণত করা হচ্ছে । শুধু সাধারণ আঁশাক্ষত 
ব। অর্ধ-ীশক্ষিত জনগণের কথাও, না, আমাদের সমাজে শিক্ষায় দীক্ষায়, সংস্কাততে আচরণে 
যার! একেবারেই শীর্ষস্থানীয়, যারা নিজেদের খুবই আধুঁনক মনের আধকারী বলে মনে করে 
থাকে, যাদের কেউ কেউ বা উগ্ররকমের পাশ্চান্ত) বুর্জোয়া ভাবধারায় সণ্চিত, অপর কেউ ব৷ 
মার্কস্বাদী সমাজ ও রাজনোতিক দর্শনকে গ্রহণ করে নিয়েছে, এদের সকলের মধ্যেই 
সন্ধান করলে একই মৌিক মানসিক গঠন লক্ষ্য করা যায় বলে আমার ধারণা । 


এই মানীসক গঠনের সৃষ্টিকারী ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার আলোচনাই আমাদের পুস্তকের 
বিষয়বস্তু আমরা আমাদের আলোচনায় উচ্চমার্গের দর্শন ও মধ্যস্তরের শাস্ত্রগুলকে 
একেবারেই এঁড়য়ে যাব, সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করব রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণক 
সাঁহতোর উপর । তার কারণ এই যে আমাদের মতে এই সাহত্যের দ্বারা সাধারণ ভারত- 
বাসীর জীবনধারা যতটা গ্রভীরভাবে প্রভাবান্বত হয়েছে ততটা উচ্চতর মাগ্গের দাশানক 
চিন্তার দ্বারা হয়ান। শুধু তাই নাঃ এই পুরাকাহিনীগুলির সঙ্গে ভারতব্ষাঁয় জনমানসের 
সম্পক একতরফা নয়। আমরা জানি যে এই সাহত্যগুল কোন এক সময় একজন 
সাহত্যকারের দ্বারা সৃষ্ট হয় ন। দীর্কালের উপর দিয়ে অসংখ্য অজ্ঞাত লেখকদের 
ংযোজনে সমৃদ্ধ হয়ে এইগুলি গড়ে উঠেছে । এই পদ্ধাততে এই সাহিত্য যেমন জন- 
মানসকে প্রভাবান্বত করেছে তেমনি জনমানসের মূল্যবোধও এই সাহত্যের মধ্যে প্রাতফাঁলত 
হয়েছে । এই কারণে আজকের সাধারণ 'হন্দ্ু মানুষের মন বোঝার জন্য এই সাহত্য 
আমাদের কাছে সবাপেক্ষা উপযোগী মনে হয়েছে। 
১ 


১০ ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক [হিন্দু মন 


ছু 


ব্রাহ্মণ্য ধারার অন্যতম প্রধান বোশিষ্ট্য পুঙ্খানুপুঞ্খভাবে সৃষ্ষ্মাতসৃন্ষমভাবে পাপপুণ্যের 
বিচার, ধর্মাধনের বিশ্লেষণ । দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা আমাদের প্রাচীন সাহত্যে যে রাশ 
রাশি পাঁরমাণে পাপ ও পুণ্যের বিবরণ পাওয়া যায় তাদের বিশ্লেষণের উপযোগী করে 
শ্রেণীবদ্ধ করার প্রচেষ্টা করব। খুব সম্ভবত অন্য কোন দেশেরই প্রাচীন সাহত্যে ও শাস্ত্র 
1চন্তায় নীতদুর্নীত নির্ণয় নিয়ে এত অনুসন্ধান কর। হয় নি। রামায়ণ মহাভারতের সঙ্গে 
তুলনীয় যে সব মহাকাব্য অন্যান্য সভ্যতার প্রাচীন পরবে রাঁচত হয়োছল তাদের নায়ক 
নায়কার৷ প্রায়ই সম্পূর্ণ নীতির চেতনাহীন, আদিম শারীরক ও মানাঁসক প্রবণতার দ্বারা 
তার৷ প্রায় সম্পূর্ণভাবেই চালিত হত । নীতিচেতন! তাদের মধ্যে কিছু থেকে থাকলেও তা 
ছিল অত্যন্ত স্থল আকারের । প্রাচীন ভারতীয় নীতচিন্তায় স্থুলতার কোন অভাব ছিল ন। 
পাপপুণ্য সংক্রান্ত রাশি রাশি চিন্তা যা আমাদের পৌরাণিক সাহতাকে বোশষ্টয প্রদান করে 
তার মধ্যে ষে প্রভূত পারমাণে কখনে। হাস্যকর কখনো কিস্তুত কিমাকার কুসংস্কারের প্রাধান্য 
থাকবে তা মোটেই আশ্চর্য নয়। যা আশ্চর্য তা এই যে তাদেরই সঙ্গে সহাবস্থান 
করে আছে বিভিন্ন উচ্চস্তরের নীতিচিন্তা, উচ্চতম স্তরে যা এমন নীতিঘটিত ছন্দ 
ও সংঘাতের সৃষ্টি করে যাকে কখনও বিংশ শতাব্দীর সমকালীন বলে মনে হয় । এই 
প্রসঙ্গে রামের তথাকাঁথত পিতৃআজ্ঞা পালন করে বনবাসে যাওয়ার নোৌতিকতার সম্পর্কে রাম, 
লল্মমণ, সীতা, কৈকেয়ী, কৌশল্যা, ভরত প্রভাতি নাটকের প্রধান কুশীলবর৷ যে বিভিন্ন সৃন্ন 
পরপরস্পর বিরোধী যুন্ত দিয়ে একটি ধর্মসংকটের সৃষ্টি করেন তার দিকে পাঠকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ কার। ধর্মের আপোক্ষকতার বিষয়ে এমন একটি 5%1511)119115 দৃষ্টিভঙ্গী দেশে 
বিদেশের পৌরাণিক সাহত্যে আর কোথাও এত চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে বলে 
আমার জান নেই। 

নোতকতা [নিয়ে এই প্রকার 1চক্তাভাবন। যে দেশের প্রাগৈতিহাসিক এীতহে; এত গুবুত্বপূর্ণ 
স্থান অধিকার করে রয়েছে সেই দেশের এতহাসক যুগে সমাজ জীবনে নোতিকতার মান 
ক করে অতট। নেমে গিয়োছল তা আপাতদৃষ্টিতে একটি জটিল প্রহেলিকা । মধ্যযুগে 
1বদেশ থেকে আগত পরটকেরা যারা ভারতবষ সম্পর্কে অনেক সাক্ষ্য রেখে গিয়েছেন তাদের 
অনেকেই ভারতবর্ষের লোকেদের চূড়ান্ত রকমে মিথ্যাচারী ও অন্য নানানভাবে দুনীতিপরায়ণ 
বলে বশন। করে গিয়েছেন । তাদের কথার উপর কতটা আচ্ছ। রাখা হবে তার আলোচন। 
না করেও একথা ?নশ্চয়ই বল। যায় যে 'ব্রটিশদের ভারতে আগমনের কালে ভারতবধাঁয়দের 
সমবেত তথা ব্যান্তগত নোতক আচরণের মধ্যে এমন কোন গুণের আসন্তত্ব বেশী খু'জে পাওয়া 
যায় না যাকে কোন ধর্ম অনুসারেই প্রশংসনীয় মনে কর! যায় । বস্তুতঃ পুরুষকার ব৷ চাঁরন্ন 
বলতে যা বোঝায় ত। এই দেশীয় মানুষের মধ্যে সেই যুগে খুবই কম পাঁরলাক্ষিত হত । 
অষ্টাদশ-উনাবংশ শতাব্দীতে যে নোতিক অন্ধকার সমাজ জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখোছল 
বংশ শতাব্দীতে তা অনেকটাই কেটে গিয়েছে সন্দেহ নেই। তথাপ হ্বাধীনতা-উত্তর 
ভারতবধের সমাজ ও রাষ্্রব্যব্থার রন্ধে রন্ধ্রে যেদ্ুন্দীত, যে বিষয়ে সকলেই সোচ্চার 
কন্তু যার প্রাতকারের পথ কেউই দেখাতে পারছে না, তাও নিশ্চয়ই সম্ভব হোত ন৷ যাঁদ না 
এযুগেও এদেশীয় ব্যস্ত মানুষের সত্ব। চাঁরঘ্রের অভাবে পঙ্গু দশাগ্রস্ত হত। চিন্তায় 


আলোচা বিষয় ও আলোচনার কাঠামো ১১৯ 


নৌতিকতা উপর এতদূর গরুত্ব-প্রদান এবং আচরণে এতদূর নোতক শাথিলতা--এর 
মধ্যে যে সংঘাত ত৷ কিন্তু নিতাস্তই আপাঁতক না । আমরা আলোচন্। করে দেখাব ষে এই 
দুইটি ঘটনার মধ্যে কোনোই বিরোধ নেই । বর্তমান কালের এবং পূ্রবর্তা এরীতহাসিক 
যুগের ভারতবষাঁয়দের আচরণে নীতিহীনত। প্রাগোতিহাসিক যুগের চিন্তায় নীতি সব- 
স্বতারই সাক্ষাং ও প্রত্যক্ষ ফল। | 

এই প্রসঙ্গে এ দেশের হাল-আমলের সমাজতাত্বকদের অনেকের সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর 
একটি মূলগত প্রভেদের দিক নিজেই পাঠকের দৃঁষ্ট আকর্ষণ কার । ভারতীয় সমাজ জীবনে 
যত দোষ নুটি সবেরই মূল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদে নাহত, আজকের বাঙালী মধ্যাবন্ত সংস্কৃতির 
সব রোগের বীজ বপন করেছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত--এরকম একট। ধারণা আজকাল খুবই 
সাধারণভাবে গৃহীত । আমর৷ এই সুন্রাটকে একেবারেই গ্রহণযোগ্য মনে কার না। আমাদের 
মতে ব্রাহ্মণ্য এীতহ্যের প্রভাবের তুলনায় পশ্চিম থেকে আগত যেকোন প্রভাবই আজ অবাধ 
অত্যন্ত নগণ্য রয়ে গিয়েছে । 


৩ 


প্রথমেই নেওয়। যাক আমাদের ধর্মীয় চিন্তায় যান্দ্রিকতার প্রভাবের কথা । যান্্রকতা 
বলতে আমরা বুঝাছ কিছু রাতিবদ্ধ ক্রিয়াকলাপের অমোঘ ফলদ্বর্প কিছু প্রাথত বন্তুব৷ 
অবস্থার প্রাপ্তি। যে কোন দেশের ধমীয় চিন্তাতেই কম বেশ পাঁরমাণে এই যাঁন্্কতা 
বর্তমান । ধমীযয় 1চস্তা যত বেশী পাঁরমাণে আদম তত বেশী পাঁরমাণে তার মধ্যে এই 
যাঁন্্কতার গুরুত্ব । কিন্তু আমাদের ধর্মীয় এতিহ্কে তে। আদম আখ্য। দেওয়া যাবে না। 
ত! সত্বেও এই এঁতিহ্যে যান্ত্রকতার স্থান অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই এীতহ্যের বৈশিষ্ট্যই 
এই যে এতে একেবারে আঁদম ম্তরের যান্ত্রকতায় আস্থা উচ্চতম ও সৃন্মমতম 
স্তরের দার্শানক চিন্তার পাশাপাশি বিরোধহীন ভাবে সহাবস্থান করে। আজকের 
দিনের উচ্চতম স্তরের শাক্ষত মানুষের ধমাঁয় ভাবজগতে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান আঁধকার 
করে আছে যে হরেক প্রকারের গুরুরা তাদের অনাতম বোৌশষ্ট্াই এই যে তারা একই 
কালে উচ্চমার্গের দর্শন চা ও প্রচারও করেন আবার নানান অলোকিক 'ক্রিয়াকলাপ দ্বার 
ভক্তদের চমকও লাগয়ে দেন । আজকের সণইবাবা, একশ বছর আগের রামকৃষ্ণ এবং 
মহাভারতের কৃফ-_এদের মধ্যে একই ধার প্রবাহত £ উচ্চস্তরের তাত্বক বাণী গ্রহণ 
করাবার জন্য তাদের আশ্রয় নিতে হয় এমন ক্রিয়াকলাপের যা যাদুবিদ্যার সমপর্যায়ের । 

এই যান্ত্রকত। ধমী'য় চিন্তাকে ক্ষাতণ্রস্ত করে দুই ভাবে । এর মধ্যে মানুষের হিতাহিত, 
মঙ্গল-অমঙ্গল, কল্যাণ-অকল্যাণের ধারণার আস্তত্বই নেই। ফলে হতাহতের ধারণার 
উন্মেষই ঘটতে পারে নি। দ্বিতীয়তঃ, দার্শনিক চিন্তা, যা ত্রাহ্মগণ্য এরীতহেও যুন্ত-নভভর, 
তার সঙ্গে যান্কতার আপোসের ফলে যুন্তবা দিতার উন্মেষ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে । 


সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান আশ্রয়ী যুন্তি নির্ভর মন এই কারণে আমাদের দেশে অত্যন্ত বিরল । 
অ[মাদের দেশের সংস্কাতিতে কোন বৈজ্ঞানিক ও যুন্তবাদী 'বিপ্লবই সংগঠিত হয় নি, যেমন 
হয়োছল ইয়োরোপের রেনেসণসের যুগে। ইয়োরোপ ও আমোরকার সাধারণ লোকেদের 
এধোও যে কুসংস্কারের আস্তত্ব নেই, তা মোটেও না। সে দেশেও মেলায় তাবু খশটিয়ে 


১২ ্রা্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দু মন 


জিপ:সী মেয়েরা হস্তরেখা বিচার করতে বসে, কৌতৃহলী প্রমোদকারীর৷ জেনে নেয় তাদের 
প্রেমিকের সঙ্গে মিলন হবে কি হবে না, বিদেহী আত্মাদের সঙ্গে কথোপকথন করা জাতীয় 
ক্রিয়াকলাপও অনেক মহলে জনাপ্রয়। কিন্তু সে দেশে বিজ্ঞান ও কুসংস্কার একই মনে 
সহাবস্থান করে না। কুসংস্কার পিছু হটছে, বিজ্ঞান তার জাঁম দখল করে নিচ্ছে, কুসংগ্কারে 
আস্থাশীল ব্যান্তর৷ উত্তরোত্তর সংখ্যায় নগণ্য হয়ে উঠছে । িবশেষ করে 'বজ্ঞানকে যান 
অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও গবেষণার জন্য বেছে নিয়েছেন সেইরকণ ব্যাস্ত কোনপ্রকার কুসংস্কার 
মেনে চলছেন তা৷ কম্পনাই করা যায় না। কন্তু আমাদের দেশের "বিজ্ঞানীদের মনটা 
স্পষ্টতই দুই ভাবে বিভন্ত। তাঁরা যখন তাদের গবেষণাগারে কাজ করেন তখন একট। 
“মন” নিয়ে কাজ করেন। কিন্তু বাদবাকী সময় অন্য একটা “মন” তাদের আচরণকে চালিত 
করে, যে মনট। আপামর জনসাধারণের আদম সংগ্কার-আশ্রয়ী মনের থেকে কছুমাতর ভিন্ন 
নয়। 

যন্তরদের মধ্যে সবচেয়ে সরল ও বিশ্বজনীন উদাহরণ অবশ্যই পৃজা, যাগযজ্ঞ ইত্যাদ। 
এই জাতীয় ক্রিয়াকলাপ অন্যান্য ধর্মীয় এরীতহ্যেও আছে। কিন্তু এমন কিছু ধর্মীয় যন্ত্র এই 
এতহ্যের অংশ যা দ্বকীয় বোশষ্ট্যে বাশষ্ট, যার প্রাতর্প অন্যান্য ধর্মীয় এরীতহ্যে খুজে 
পাওয়া যায় না। কয়েকটি উদাহরণ 'দাচ্ছ। সর্বকালের সর্দেশের সমাজেই স্তরভেদ 
আছে। কিন্তু আমাদের সমাজে বর্ণ ও জাতাভাত্তক স্তরভেদের সঙ্গে সংশ্রষ্তট আছে একটি 
অপাবিন্রতার ধারণ ও তদৃভাত্তক আচরণ পদ্ধীত-_ য৷ একান্তই ব্রাহ্মণ্য এতিহ্যের অংশী- 
ভত। ছুৎমার্গের কথ বলছি । কোন কোন স্তরের মানুষকে স্পর্শ করলে বা তার স্পর্শ 
কর৷ খাদ্য গ্রহণ করলে পাঁতিত হতে হয়-অপাঁবন্রতার এই ধারণ।। এই ধারণার সঙ্গে 
কর্মফল ও পুনর্জন্মের যাস্ত্রক পারণাগুল যুস্ত হয়ে সামাজিক ও অর্থনোতিক বৈধম্যকে এক 
তাঁত্বকভীন্ত দান ক'রে কেবলমান্র তাকে তুলনাতীতভাবে কুরই করে তোলে নি, তাকে 
অমোঘ অপাঁরবর্তনীয় রূপে প্রাতভাঁসত ক'রে মানবতান্ক তথা গণতান্্রক ধারণার 
উন্মেষকে অসম্ভব করে তুলেছে । দ্বিতীয় উদাহরণ--প্রায়শ্চিন্ত। যে কোন ধরণের এবং 
যত বড় পাপই করা হোক তার কু না কু প্রায়শ্চত্তের বধান শাস্কে দেওয়া আছে। 
কৃত পাপের জন্য অনুতাপের প্রয়োজনের অবকাশ রাখা হয় ন। গঙ্গোদক, গোময়, 
রাহ্মণভোজন প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের প্রকরণগুল সবই 'নরঙ্কুশ ভাবে যান্রক। এরকম বাহ্যক 
উপায়ে যে পাপের ফলকে এাঁড়য়ে যাওয়া যায় সেই পাপের ধারণাটার সঙ্গে মানুষের বা 
সমাজের কল্যাণ অকল্যাণের অথবা কোন আস্তারক শ্ুদ্ধর সম্পর্ক নিশ্চয়ই নেই। 

অনেক বোৌশ পাঁরমাণে ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই বৈশিষ্ট্যবহনকারী যন্ত্রের উদাহরণ হল পুরাণবাঁণ্তি 
শাপ ও বর। শাপ ও বরের বাঁন্্রকতার বশদ আলোচনা আমরা পণ্চম ও অস্টম অধ্যায়ে 
করব। 

পৌরাণিক কাহনীতে যেভাবে হত ঠিক সেইভাবে না হলেও 'ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমে 
অলোৌকিক উপায়ে কোন মহা পুরস্কার লাভ করা বা! কোন শনুপক্ষের ক্ষাতসাধন করার 
সম্ভাবনায় আস্থ। একেবারে অধুন। কালের ভারতীর মনেও খুবই প্রবলভাবে বর্তমান । দেবতার 
কাছে মানত করা, ধরন। দেওয়া, সাধু সন্ন্যাসী গুরু প্রভীতিদের দ্বার প্রদত্ত তাগাতাবিজ 
গ্রহরত্ণ ও অন্যান্য মন্ত্রপৃত বস্তুর ব্যবহার করা, শ্ান্তদ্স্ত্যয়নের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান 


আলোচ্য 'বধয় ও আলোচনার কাঠামো ১৩ 


কর প্রভাতি ক্রিয়াকলাপ আজকের ভারতবর্ষে সমাজের শীষস্থানীয় শাক্ষিত ব্যান্তদের কধোও 
প্রভূত পাঁরমাণেই প্রচলিত । অনুরূপ কুসংস্কারের আম্তত্ব যে ইউরোপ ও আমেরিকার 
মানুষের মধ্যে পাওয়া যাবে না তা মোটেই নয়। কিন্তু মানার ভেদ এতই বিশাল যে কোন 
তুলনার প্রশ্নই উঠতে পারে ন। । 


৪ 


শাপ ও বরের চেয়ে আধুনিক হন্দু মনে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হ্থান আঁধকার করে 
আছে অপর একটি ধারণা, যা এই দুইটি মন্ত্রশান্তর সঙ্গে থানষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট । বলাছ 
কৃক্ছের মাহাত্যের কথা । শাপ দেওয়ার ও বরদান করার ক্ষমত৷ প্রায়শই অর্জন করা হত 
তপস্যার মারফত, কৃষ্থের ফলঙ্কর্প। তপস্যা ছিল বর আদায় করার একটি যাস্ক 
উপায় । কৃদ্ছু বা আত্মীনগ্রহ যত বেশী পাঁবমাণে করা হবে ফলপ্রাপ্তিও ঘটবে তত বেশী 
পাঁরমাণে | এই িয়মটা ছিল প্রায় অমোঘ । বর প্রার্থন। ও বরপ্রদান করা উভয় পক্ষেই 
ষে মনোভাবের প্রকাশ পেতো তা হস্ল এক পক্ষে মান্রাহীন লোভ, হংসা, দ্বেষ অপরাদকে 
যুন্তহণন, বুঁদ্ধিহীন, উল্মাদসদৃশ আঁবমৃষ্যকারিতা । এই বিষয়টি অষ্টম অধ্যায়ে বিশদভাবে 
আলোচনা করা হয়েছে। 


কৃষ্ছের সঙ্গে মহত্তের এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আধুনিক হিন্দু মনেও থুবই শান্তশালী ভাবে 
সাক্লয় রয়েছে । আজকের দিনের ভারতবর্ষেও যে সব সাধক ব্যান্তদের স্বোচ্চ শ্রদ্ধা আর ভাক্ত 
[নবেদন করা হয়, তাদের আঁধকাংশেরই গোঁরবের ভিত্তি সমাজ সম্পর্কে তাদের কোন হিত- 
কারী কাধকলাপ বা মনোভাব নয় । সেই 'ভান্ততে রয়েছে তাদের সাধনার কঠোরতা । শুধু 
কঠোরত। নয়, সাধনার মধ্যে যত বেশী বীভৎংসতা সাধনার স্তরকেও মনে করা হয় তত বেশী 
উচ্চ । শবদেহ নিয়ে নাড়াচাড়া করা, মরার খুলতে কারণ পান করা-এসব তো৷ নিতান্তই 
সাধারণ ব্যাপার । যারা সাত্যকারের শ্রহাসাধক তাদের কেউ শীত গ্রীপ্ঘ এবং সাধারণ 
মানুষের শালীনতাবোধকে কাচকল। দোঁখয়ে 'দিগম্বর অবস্থায় থাকেন, কেউ বা নিজের বিষ্ঠা 
ভক্ষণ করেন, ইত্যাদি। 


তপস্যার দ্বারা জবরদান্ত করে বর আদায় কর। যায় এই ধারণাটাও আধুনিক ভারতর্ষের 
রাজন্ীতর ক্ষেত্রে খুবই প্রকট ভাবে বর্তমান ॥ উদাহরণ হসেবে ভাবা যাক গাঙ্ধীর দ্বারা 
প্রবাতিত অনশন ধশ্নঘটের পদ্ধাত। দাঁবিট। কী, তার যৌন্তিকতা বা নৌতকতা কতটা, 
দাবর সমর্থনে জনমত কতটা আছে, দাবি মেটালে সমাজের উপকারই বা কতটা হবে আর 
অপকারই বা কতট। হবে--এসব কিছুই ধর্তব্যের মধ্যে নয় । উপবাস করে মহাত্মাজীর শরাঁর 
ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে, তার ওজন কমছে, তার নাড়ির গতি শ্লথ হয়ে আসছে, সুতরাং আগে 
হোক পরে হোক, ব্রিটিশ সরকারের আসনকে টলতে হবেই যেমন টলত ব্তন্মার আসন, 
বিষ্ণুর আসন, অন্য দেবদেবীর আসন ভারতবর্ষের জনগণও এই পদ্ধাতটির মধ্যে বেশ 
এক সুবিধাজনক অন্ত্র আবিষ্কার করেছে? কথায় কথায় অনশন ধর্মঘট করে দাঁব জাদায় 
করে নেওয়ার সম্পূর্ণ অগণতাস্তক যে রেওয়াজ ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে, তার মধ্যেও 
দোখি এ একই তপস্যার প্রাতি আম্মা । 
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ব্রাহ্মণ্য এীতহ্যের অন্তভূর্ত ধর্মীয় যন্ত্রগীলর মধ্যে এক ধরণের যন্ত্র আছে যার উদ্দেশ্য 
মোক্ষলাভের জন্য ইংরেজীতে যাকে “শর্উকাট,* বলে সেই প্রকার পথ খুলে দেওয়া । শুধু 
তপস্য৷ নয়, অন্যান্য সব ধরণের সাধনভজন জাতীয় মোক্ষের অভিমুখী পদ্থাগুলর আধকাংশই 
অতান্ত দীর্ঘ । সাধন ভজন করে যেতে হয় সারাজীবন ধরে এবং একাধিক জন্ম ধরে। 
তপস্যা তে৷ কর৷ হোত সহস্র সহত্ত্র বংসর যাবং। কিন্তু এই সব আঁতদীধ পন্থা ণনদে'শ করে 
যে ব্রাহ্মণ এরাতহ্য সে একই এঁতহ্য বিকস্প ও সম্পূর্ণ বিপরীত হুস্ব পন্থারও নিদেশ 
দেয়। তান্রিক, কৌল, কাপালিক, সিদ্ধ প্রভৃতি তথাকাথত বামমার্গের সাধকদের অনুসৃত 
প্রণালীর কথা বলাছ। ভারতব্াঁয় এীতহ্যে ধর্ম অনুশীলনের মূল ধারার স্বপ্রধান ভাত্ত 
হল হীন্দ্রিয়দের জয় করা। এই [বিকষ্প পন্থার মূল মন্ত্র ছিল আতিশয্যপূর্ণভাবে হীন্দ্িযদের 
চচ?। পণ“ম"কারে সেবা যত উদ্ভট যত বীভৎস হবে 'সাদ্ধিলাভও হবে ত্বরাহ্বিত--এই ধারণ! 
এই 'বকস্প মার্গের কেন্দরস্থানীয় । একটি সধাশ্লষ্ট ধারণ। ছিল--“শর্টকাট” পথকে আঁধকতর 
শার্ট” করে তোলা যায় রন্তের আহত দিয়ে । পশুবলি তো উপাচার হিসেবে খুবই সাধারণ 
ছিল৷ কিন্তু বাঁলর শ্রেষ্ঠ ফল পাওয়া যেত নরবাঁল থেকে । এই আদম চিন্তা ধারার সঙ্গেও 
আধুনিক ভারতবধাঁয় মনের যোগ খু'জে পাওয়। যায় বৈপ্লাবক রাজনীতির ক্ষেত্রে । এদেশে 
জাতীয়তাবাদকে জন্মই দেওয়া! হয়েছিল ব্রাহ্মণ্য এীতহ্যের ভান্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট বাঁলদানের 
ধারাকে সুচতুর ভাবে ব্যবহার করে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের সন্্রাসবাদী 'বপ্লবীরা 
বাঙ্কমচন্দ্রের “ন্দেমাতরম্‌ মন্ত্রকে অনুসরণ করে দেশকে কস্পন। করোছলেন বাঙালীর 
জনাপ্রয় দেবা মাতৃর্পনী দুর্গা ও একই কালে 'হংস্রতার প্রাতিমূ্তি কালী ব৷ চণ্ডীর আকারে । 
এই সময়কার একজন বিপ্লবী লিখেছেন “শান্ত ও ধবংসের দেবতা কালী, দুর্গা বা ভবানীর 
নিকট আত্মনিবেদন করিয়। বিপ্লবীরা প্রাতিজ্ঞ। গ্রহণ কাঁরতেন । এই ধবংসের দেবতাদের 
সন্তুষ্টির জন্য বাঁলর প্রয়োজন, অত্যাচারী ইংরেজ কর্মচারীরাই হইবে সেই বাল ।” এই 
ধারা সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যেই সীমিত থাকে নি। সুভাষ বোস নাকি উদান্ত কণ্ঠে জনগণকে 
সম্বোধন করে বলোছিলেন-“01৬5 106 0109০, ] 711] 21৮০ 9০০ 09০0017.৮ সুভাষ 
বোসও ছিলেন কালীভন্ত | 1কন্তু মার্কসবাদী চারু মজুমদারও বলোছলেনঃ শ্রেণীশনুর রক্তে 
হাত যে ন৷ ডুবয়েছে সে সাত্যকারের কামউনিষ্ট হয় না? এই দুই উীন্ত নিভূলভাবে এক 
রক্তের প্রাত্ত আসান্তকে প্রকাশ করে যার মূল অনুরেপ্রণ। রাজনৌতক নয় । একথা ঠিক যে 
কোন রন্তপাত না ঘটিয়ে সম্পূর্ণ আহংস উপায়ে কোনো প্রকার সমাজ বৈপ্লবিক আন্দোলন 
সম্ভব নয়। কিন্তু রন্তের জন্যই রন্ত, হিংসার জন্যই হিংসার এই গাঢ় প্রবণতার উৎসকে 
মাকসবাদে তে। পাওয়। যাবেই না*« এককালে আমাদের দেশের শিক্ষিত মহলে প্রভাবশালী 
গ্যারিবল্ডি প্রমুখ ইয়োরোপাঁয় বিপ্লবের প্রচারকারীদের মধ্যেও পাওয়া যাবেনা । এই 
উৎস আমাদের মতে খুজে পাওয়া যাবে ব্রাহ্গণ্য এীতিহ্যের তান্ত্রক ধারায় । 

জাতীয়তাবাদ এমনকি সমাজবাদী বিপ্লবের মধ্যেও ধর্মের এই অনুপ্রবেশ আমাদের দেশের 
রাজনোতক ক্ষেত্রে ক্কাতির কারণ হয়েছে । অরাঁবন্দ ঘোষের পাগুচেরীতে পলায়ন করে 
রাতারাতি খাঁষ শ্রীঅরাবন্দে হওয়া, রাসাবহারী বসুর জাপানী ফ্যাসীবাদের চড়াস্ত ক্লুর 
প্রকাশেও কিছু মান্না বচলিত ন৷ হয়ে জাপানে সরকারী আতাঁথ হিসেবে বান করা, সুভাষ 


আলোচ্য বিষয় ও আলোচনার কাঠামে। ১৫ 


বসুর বিদেশে সাহায্য লাভের প্রচেষ্টায় প্রথমে সোভিয়েত ইউনিয়ন পরে নাংসী জানানীর 
মুখাপেক্ষী হওয়া, ব্ান্তগত খুনের অভিযানে নকশালবাদের চরম বিপর্যয় ঘটা-- 
এ সবই নির্ভুল ভাবে প্রমাণ করে যে বিশুদ্ধ রাজনোতক ঠিস্তার উন্মেষ এ দেশে এখনও 
ঘটে উঠতে পারে নি, ধর্মীয় প্রভাবের নিমোক থেকে মুস্ত হতে পারে নি। এই প্রভাবের 
দরুণ আর একটি ক্ষতি যা হয়েছে তা হ'ল এমন এক দেশপ্রেমের প্রচার যার মধ্যে নেই 
দেশবাসীর প্রাত প্রেম। এমন এক সমাজবাদের প্রবর্তন যার মধ্যে নেই সমাজের অন্তর্গত 
ব্যান্ত মানুষের কল্যাণ চিন্তা । দেশকে সমাজকে অগাঁণত সাধারণ ব্যান্ত মানুষের সমক্টি হিসেবে 
না দেখে তাকে এক কাঁপ্পত দেবীরৃপে বন্দনা করলে বোধহয় এই অবস্থাই হয়। 


৬ 


ব্াহ্মণ্য ধর্ম যখন এষাবং ৰণিত যান্ত্রকতার উর্দের কোন স্তরে উপনীত হয়েছে তখন তা 
প্রচার করেছে এমন একটি সুনীতির ধারণ৷ যার মূল সূন্ই হোল তার আপোঁক্ষিকতা । 
সমাজের অন্তগণত -সব মানুষের জন্য একই নীতিবাদকে প্রযোজ্য বলে মনে করা হয় নি। 
মানুষের সামাজক অবস্থার উপর 'নর্ভর কাঁরয়ে ধর্মকে কর। হয়োছিল খণ্ডাবখণ্ড । ধর্মের 
একট ভাগ ছিল বর্ণাভাত্তক। ব্রাহ্মণের জন্য, ক্ষান্রয়ের জন্য, শৃদ্রের জন্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন 
ধর্ম। আর একটি বিভাজন হল 'লঙ্গাভাত্তক-_নারীদের জন্য ছিল নারীধম । উচ্চবর্ণের 
ব্ান্তদের জন্য ছিল তৃতীয় একটি বিভাজন এবং ত৷ ছিল আশ্রম "ভাত্তক--গৃহস্থের জন্য 
গাহ্ছ্য ধর্ম, সন্র্যাপীর জন্য সন্ন্যাস ধম । ধর্মকে এইভাবে বিভাজন করার পশ্চাতে 
স্পষ্টতই ছিল প্রাচীন ভারতীয় সমাজ কাদের সমাজ বিষয়ক সুচন্তিত পাঁরিকল্পন।। 
[নদরুণ বৈষম্য সমন্বিত স্তর বিভন্ত এক সমাজ ব্/বস্থাকে স্থিতিশীলতা প্রদান কর৷ ছিল এই 
পাঁরকস্পনার মূল লক্ষ্য । উচ্চবর্ণের ব্যান্তর।৷ যেন চিরকাল নিম্নবর্ণের ব্যান্তদের দ্বার৷ কৃত 
উৎপাদনের উত্তমাংশকে আত্মসাৎ ক'রে তাদের উপর কর্তৃত্ব করে যেতে পারে, নারীরা যাতে 
চিরকাল পুরুষদের পদানত থেকে যায় তাই ছিল এই পাঁরকপ্পন।কারদের কুষ্ঠাবিহীন সচেতন 
উদ্দেশ্য । 

অধুনাকাল পর্ষস্ত এরীতহা'সক যুগে আধকাংশ ভারতবধীয় মানুষ জীবনের আঁধকাংশ 
সময়ই যে নীতিবাদ অনুসরণ করেছে তা এই বর্ণাভান্তক ধম ॥ এই ধর্ম ব্যান্তিমানুষকে 
নানাবধ কর্তবোর নিদেশ প্রদান করে, কিন্তু গোষ্টিগ্কার্থের উদ্ধের সমগ্র মানব সমাজের 
সব মানুষের কল্যাণ ব৷ মঙ্গলের কোন ধারণাই এই ধর্মে ছিল না। শুধু সমাজ কল্যাণ নয় 
[বাভন্ন বাঁন্তদের মধ্যে পারস্পারক সম্পর্কেও হতাহতের কোন ধারণাই এই ধরন্মে স্থান 
পায় নি। উদাহরণ, শূদ্রদের কর্তব্য ছিল উৎপাদন করা ও উচ্চতর বর্ণের ব্যান্তদের সেব৷ 
করা ; ক্ষান্রয়দের ধর্ম ছিল শন বনাশ করা ও ব্রাহ্মণদের দান কর ; ব্রাহ্মণদের কর্তব্য 'ছিল 
শাস্ত্র চ্। করা, অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করা। এই কর্তব্য নির্দেশগুলির মধ্যে কোনোটিরই 
লক্ষ্য ছিল ন৷ পরার্থ। 

এই আপোঁক্ষিক ধর্মের আবরাম প্রচারের দ্বারা ভারতীয় মানুষের মনে দুইটি নোতিক 
প্রবগতাকে দৃঢ় ও গভীর ভাবে প্রোথিত করা হয়েছিল । এই প্রবণত। দুইটি হোল বৈষম্যকে 
ক্াভাবক বলে মেনে নেওয়। এবং বশ্যত। স্বীকারের মনোভাব--যে কোন অবশ্থাকে বিনা 
প্রাতবাদে বিন। প্রাতরোধে মেনে নেওয়া । এর 'পছনে ছিল একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী__দৈবের 


১৬ ্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক 'হন্দু মন 


ধারণা । আর একটি দার্শনিক তত্ব--কর্মফল ৷ দৈবের বিপরীত পুরুষকারের ধারণাও যে ছিল 
না তানয়। রামের বনগমনকালে রাম সাত তাড়াতাঁড় কৈকেয়ীর নির্দেশে বনগমনে রাজী 
হয়ে যান এই বলে যে, “জীব স্বভাবতই পরাধীন । সে স্ষেচ্ছানুসারে কোন কার্য কারতে 
পারে ন।,” কিন্তু লক্ষ্মণ 'তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে বলেন "্যাহার৷ বীর ও সংসারে পুরুষ 
বালয়। সম্মানিত তাহারা কখনও দৈবের উপাসনা করেন না। যান নিজ পুরুষকারের 
গ্বারা দৈবকে বাধিত কাঁরতে সমর্থ তিনিই দৈবের জন্য কদাচিৎ হতাশ হইলেও অবসন্ন হন 
না।” কিন্তু লক্ষণ রামকে দিয়ে এ কথা মানাতে পারেন নন এবং পরব্তী“কালের ভারত- 
বাসীর মনকে গঠন করেছে লক্ষ্মণের আদর্শ নয়, রামের আদর্শ । দৈবকে মেনে নেওয়া এবং 
বশ্যত। হ্ীকার করাই থেকে গিয়েছে ভারতবধাঁঁয় মানুষের অন্যতম চারান্রক বোশিষ্ট্য। 
'হন্দু মনে বিদ্রোহের কোন স্থান কোনাঁদন ছিল না। ব্রাহ্ষণ্য প্রীতহ্যে 21077611)905 এর 
মমজাতীয় কোন দেবদ্রোহী পৌরাণিক চাঁরন্র নেই। 


এ 


এ যাবং যে আপোঁক্ষিক ধর্মের কথা:বলা হল তার উধ্বের এক সার্বজনীন ও অন্তত 
আপাতদর্শনে গোষ্িগ্বার্থ নিরপেক্ষ এক ধর্ের উন্মেষও ব্রাহ্মণ্য ধারায় ঘটোছল । জাত বর্ণ 
্্ী পুরুষ গৃহস্হ সন্ন্যাসী নিবিশেষে সব মানুষের প্রাতি প্রযোজ্য এই উচ্চতর ধর্মকে প্রাচীন 
সাহত্যে প্রায়শ পরম ধর্ম নামে আভাহত কর হয়োছল । এই ধর্মের প্রচারে মানাঁবক 
বাত্তদের পাপপুণ্যের নিরিখে দুই ভাগে ভাগ করে তাদের লম্বা লম্বা 'ফাঁরাস্ত দেওয়া হত। 
এই ফিরীস্তগুলির বিশদ আলোচন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে করা হয়েছে । আমাদের বর্তমান 
আলোচনার পক্ষে আপাতত প্রয়োজন এই দোষগুণ বিচারের কয়েকাঁট বৈশিষ্ট্য সাঁবশেষ 
ভাবে প্রণিধান করা । প্রধান বোঁশষ্ট্য এই যে এই পরম ধর্মেও জনকল্যাণ ব৷। সমজ কল্যাণ 
সম্পর্কিত কোন ধারণাই নেই । এই পরম ধম্নের আসন্তম লক্ষ্য মোক্ষ লাভ। কোন 
বান্তর মোক্ষলাভের জন্য কখনই কে।ন অবস্হাতেই অপর কোন ব্যান্তরই করণীয় 'িছুই নেই । 
মোক্ষলভেচ্ছু ব্যাস্তরও অপরের জন্য করণীয় 'কছু নেই। কারণ এই পরম ধম" নিরঙ্কুশ 
রকমে আত্মকৌন্দ্রক । সমাজ দূরের কথা, প্রীপুন্রের কথা চিন্তা করার দায়িত্বও সাধকের 
নেই-_ক৷ তব কান্তা কন্তে পুত্রঃ বলে বোরয়ে পড়লেই হল । মানবপ্রেমের কোন স্হান 
এই ধর্মেনেই। বল হয়ে থাকে খুষ্টধর্মের মূল বাণী 1,9৬০ (19 10618109017 এর 
সঙ্গে তুলনীয় কোন একটি বাণীও সমগ্র ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে খু'জে পাওয়া যাবে না । বস্তুত যে 
অর্থে 10৮৩ কথাটি খৃষ্টের বাণীতে ব্যবহৃত হয়েছে সেই অর্থ বহনকারাঁ একটি শব্দও সংস্কৃত 
ভাষায় নেই । অর্থের দিক থেকে ?িনকটবর্তাঁ শব্দ যা পাওয়া যায় সেইগুলি হল দয়া” 
“বরুণা” “ক্ষমা” 'অনৃশংসতা” প্রভীতি। কিন্তু এই গুণগুলির কোনোটিকেই মোক্ষলাভের 
প্রধান উপায় বলে কোথাও গাহুত করা হয় নি। আরও একটি নোতিক ধারণার অনুপাচ্থিতি 
পরম ধর্মকে চিহত করে। এই ধারণাটি হল ইংরাজীতে যাকে বলে 15010 1 এই 
ইংরেজী শব্দেরও সমার্থক কোন শব্দ সংস্কৃতি আছে বলে আমার জানা নেই। আধুঁনফ- 
কালে আমরা বলি 'ন্যায়াবচার" । এই বাক্য ব্যবহারটিও অত্যন্ত অধাচীন বলে মনে হয়। 
শুধু মানবপ্রেমই নয় মানবতাবাদও এই ধর্মের সঙ্গে মূলগতভাবে সংঘাতের সম্পর্কে 


আলোচা বিষয় ও অলোচনার কাঠামে। ১৫ 


সম্পকিত। জীবিত থাকাকেই সর্বপ্রকার শোকদুঃখের কারণ বলে [নির্দেশ করা যে ধমের 
অন্যতম মূলসূত, জীবনকে শূন্যে বিলীন করে দেওয়াই যে ধর্মের আঁন্তম লক্ষ্য এবং সামাজিক 
আস্তত্বে বৈষমাকে মেনে নেওয়াই যে ধের অমোঘ বিধান তা মূলগতভাবেই মানবত। 
বিরোধী । 

আত্মকোন্দ্রিকতা, অপর মানুষের 'িতাহিত সম্পর্কে অনীহা, 1050106 ও 10 এই দুই 
গুরুত্বপূণ নোতিক ভাবের অনুপাচ্ছীত-_-এইগলি সমাজকে ধারণ করে রাখার কাজে ব্রা্মণ্য- 
ধর্মকে অনেকদূর পর্যস্ত অনুপযোগী করে তুললেও এই দুইটিকেই আমর এীতহাসিক যুগের 
'হন্দুসমাজের ধর্মসংকটের প্রধান কারণ বলে মনে কার না। এইবার আমরা সেই প্রধান 
কারণের আলোচনায় আসব। 

এই প্রধান কারণটা, আমাদের মতে, ব্লাহ্মণ্যধর্মের আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতির দ্বার বিদীর্ণ অবস্থা 
প্রাপ্ত হওয়া । হিন্দুমনের সব প্রধান বৈশিষ্ট্যই এই যে ধুন্তগত ও ভাবগত কোন অসঙ্গাতিতেই 
এ মনে কোন প্রকার অপ্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হয় না। এই বিষয়ে একটি প্রামাঁণক বাক্য রেখে 
গিয়েছেন প্রাচীন ভারত চচণর ক্ষেত্রে পুরোধা স্থানীয় পাওত-চুড়ামীণ ভি ভি কোশাস্ী 
মহাশয় । তান লিখেছেন শঙ্করাচাের বিরাট কীঁতি ছিল -*/ 15 610)61 8 01101 
3 পাশ্চাত্ত যুক্তি শাস্ত্রের এই মৌলিক সুন্রিকে নস্যাৎ করে দেওয়া ৷ এ যুন্ত শাস্ত্র অনু- 
সারে কোন প্রস্তাবই একই কালে সত্য এবং অসত্য উভয়ই হতে পারে না। বস্তু এই 
প্রাথামক শর্তকে অন্বীকার করে হিন্দুমন একই কালে যাকে অসত্য বলে বর্জন করে তাকে 
সত্য বলেও মানে । একই কালে বিজ্ঞানে আম্থা। রাখে ও কুসংগ্কারের দ্বার চাঁলত হয় । 
একই কালে আধুনিকতাকেও গ্রহণ করে, রক্ষণশীলতার সঙ্গেও করে আপোস। এ্রীতহাসিক 
যুগের হিন্দুমনের এই অসঙ্গাত প্রবণতার জনক শঙ্করাচার্ ছিলেন ন।। সমগ্র ররাঙ্গণ্য 
এরীঁতহ্যের মধ্যেই এই মূল প্রবণতা, একেবারে আঁদ থেকেই সর্ধ প্রধান স্থান অধিকার করে 
এসেছে। শঙ্কর/চাধ দার্শনিক কুটতা৷ সহকারে এ প্রবণতাকেই সূন্রবদ্ধ করোঁছলেন মান্ব। 
এই অসঙ্গীত আমাদের মতে ত্রাঙ্গণ্য এীতহ্যের ধর্মীয় ধারণার পক্ষে সবাপেক্ষা মারাত্মক 
ধ্বংসকারী ভূমিকা পালন করেছে । আভ্যন্তরীণ সঙ্গীতর অভাব থাকলে কোনে ধর্মই পারে 
না সমাজকে ধারণ করতে, যেমন পারে ন। কোনো বস্তুকে ধারণ করতে এমন কোনো পাত্র যা 
[ভিতরে ফাটল ধরা। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কিভাবে এই প্রকার আভ্যন্তরীণ দ্বন্বের দ্বারা বিদীর্ণ হল 
আমরা এবার তার আলোচনায় রত হব। 


৮ 


এই অন্তাঁবরোধের অন্যতম প্রধান কারণ সামাজিক অবস্থানাভীন্তক ধর্ম ও পরম ধমের 
মধ্যে সংঘাত। যে কোন ব্যান্তকেই ব্রাহ্মণ ধর্ম দুই প্রকার নৈতিক নির্দেশ দিয়ে থাকে । 
একটি নিদে'শ তার বর্ণ বা আশ্রম বা লিঙ্গের উপর নির্ভরশীল । অপর নিদে'শটি বিশেষণ 
ব্যতিরেকে মানুষ হিসেবে তার প্রাত প্রযোজ্য । এই নিদেশগু'ল প্রায়শই পরস্প্রর বিরোধী 
হতে বাধ্য। বস্তুত এই [বিরোধের সম্ভাবনা ন৷ থাকলে সামাঁজক অবচ্থান 'ভাত্তক ধর্মের 
আপোক্ষক হওয়ার প্রশ্নই উঠত না । উদাহরণত, যখন বল। হয় “গগ্ীগণের ভর্তাই মাতা, 
পতা, বন্ধু, সখা, মিত্র ও বান্ধব ইহাতে সন্দেহ নাই, তাহারা ভতার প্রেমে পুলাকতগান্র। 


১৮ ব্রাহ্মণ ভাবধার৷ ও আধুনিক হিন্দু মন 


হইয়। যাঁদ মহৎ পাপ করে, তাহ] হইলেও পরম স্বর্গ লাভ করে, এর অন্যথায় নরকগামনী 
হইবে**, তখন পারফ্কার ভাবেই সতী ধর্মের সঙ্গে এমন এক পরম ধর্মের বিরোধ প্রকাশ 
পাচ্ছে, যে ধর্ম অনুযায়ী য৷ “মহৎ পাপ* তাও সতীধম অনুসারে মহৎ পুণ্য । শান্্রকারদের 
আদর্শ অবশ্য ছিল এমন ধর্মের প্রচার যা অন্তাবরোধশূন্য। উশীনর রাজাকে শ্যেন পক্ষী? 
বলেছে, “যে ধর্ম ধর্মাস্তরবিরোধী তাহা কথনও ধর্ম নহে, পরস্পর আবরোধী ধর্মই প্রকৃত 
ধর্ম ...* 1” কিন্তু আবরোধী ধর্ম যে সব সময়ে সম্ভব নয় তাও এঁ শ্যেন পক্ষীই বলে গেছে, 
“উভয় ধর্মের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহা লাঘব ও গোরধ 'বিবেচন৷ পূর্বক 
যাহাতে আধকতর ল।ভের সম্ভাবন। তাহারই অনুসরণ কাঁরবে ।” কিন্তু গোরব লাঘব বচায়, 
অনেক সময় খুবই কঠিন হয়ে পড়ে । প্রকাশ্য সভায় যখন দ্রৌপদীর বদ্ত্রহরণ করার চেষ্ট। 
কর৷ হয় তখনও মহাভারতের ধর্ম সম্পার্কত সর্বপ্রধান প্রবস্ত। ভীম দুঃশাসন ও দুরোধনের 
এঁ কাধের নন্দ৷ করার যুন্ত খু'জে না পেয়ে বলেছিলেন, “ধের গাঁত আঁত সুম্ষম ।” 

আমর। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করে দেখানোর চেষ্ট। করব যে 
ক্ষতধ্ম ও পরম ধমেরি মধ্যে সংঘাতই মহাভারতের কাঁহনীর প্রধান নৌতক উপাদান । 
কৃষের প্ররোচনায় পরম ধমের নামে ক্ষত্র ধর্মকে পদে পদে পাগুবদের দিয়ে লঙ্ঘন করানে! 
হয়েছিল । মহাভারতের প্রথম সপ্তদশ পর্বের প্রায় একলক্ষ শ্লোকে ক্ষত্রধর্ম ও পরম ধমের 
মধো এক আনাশ্চত দোদুলামান অবস্থা বজায় রাখ হয়েছে । কিন্তু অষ্টাদশ পর্বে 
মহাভারতকার জোর করে পরম ধর্মকে উপেক্ষা করে ক্ষত্রধমের প্রাধান্যকে প্রাতষ্ঠা করেন। 
আগাগোড়। যাকে পাপী বলে নিন্দা করা হয়েছে একমান্র তাকেই পুণ্যবানের হ্বর্গে আঁধাষ্ঠত 
করার বৈপরাত্যের দ্বারা পাপ পুণ্যের ধারাকে জনমানসে যেভাবে কাদাঘোল। কর৷ হয় তার 
চেয়ে আর ক বেশী ক্ষাতর কথ৷ ভাবা যেতে পারে ? 


5১ 


পরম ধর্ম ও অন্যান্য সামাজক অবস্থান 'ভীত্তক খণ্ড ধর্মের মধ্যে বরোধই হিন্দ্রমনের' 
ধাঁমিকতার অন্তত্বন্বের একমাত্র কারণ নয়। অপর এক গুরুত্বপূর্ণ কারণ পরম ধর্মের বাণী 
ও পরম ধর্মের প্রচারকদের আচরণের মধে। গুরুতর অসঙ্গাত। পরমধর্মের ধারনার মধ্যে 
দুইটি গুণের উপর চুড়ান্ত গুরুত্ব অর্পন কর। হয়েছে । এই দুইটি গুণ হোল শম ও দম। 
প্রজ্ঞার চ্িতিশীলত। এবং হীন্দ্রিয়দের দমন-_-এই দুই গুণকে আমাদের ধরপীচগ্তায় অত্যন্ত 
উচ্চগ্থানে বসানো হয়েছে । “কামঃ ক্লোধস্তথালোভ*” যে 'পঁীবধঃ নরকস্যেদং দ্বারং”--এই 
উপদেশের কোন ব্যতিক্রম শাস্ত্রে কোথাও পাওয়। যায় না। *অহংকারং বলং দর্পং কামং 
ক্রোধং পাঁরগ্রহমৃ* থেকে মুস্ত হওয়ার বাণী যে ঘুরে ফিরে কতবার শাপ্্রকারেরা দিয়েছেন তার 
ইয়স্তা নেই। কিন্তু পুরাণ প.সদ্ধ মুন খাঁষদের দেবতা এবং দেবতাদের অবতারদের মধ্যে, 
আমরা ক দেখতে পাই? কোথায় সেই “যদা দীপোনিবাতচ্ছো”- বায়ুশূন্য্থানে অচল 
দীপাঁশখার তুল্য চিন্তবৃত্ত ? এই লোকোত্তর ব্যান্তরা কথায় কথায় ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান- 
শূন্য হয়ে পড়তেন, সত্যি কোন অপরাধ করা হয়েছে না না জেনে অথবা অপরাধের' 
লঘুগুরু বিচার কিছুমান্র না করেই শাপ দিয়ে শুধু অপরাধী ব্যান্তর নয় অনেক সময়ই সমগ্র 
বশ্বচর।চরের সমূহ অকল্যাণ সাধন করে বসতেন । 


আলোচ্য বিষয় ও আলোচ্চনার কাঠমো। ১১৯ 


বাঘা বাঘ। মুন খাষরা, যর! ক্লান্তহীন পুনরাবীত্ত সহকারে হীন্দ্রয়জয়ের মাহম। 
কীর্তন করতেন, উদ্ধরেতা হওয়াকে শর চারন্রের চরম উতকষ বলে প্রচার করতেন, 
তার। কিভাবে, কখনো রস্ভাঃ কখনে। ঘৃতচি, কখনে৷ মেনকা, কখনো অলম্ুষা প্রভাতি 
অন্পরাদের প্লানরতা, বিবসন। ব অন্য কোন অবস্থায় দেখে এমনই চগ্চল হয়ে উঠতেন যে 
কথায় কথায় তাদের রেতঃস্থলন ঘটে যেত, কিভাবে কামপাঁড়ায় পড়ত হয়ে তার এমন সব 
দুর্বলতার কাছে আত্মসমর্গুন করতেন যার কথ। আমাদের মত ঘোর কাঁলকালের আত নগণ্য 
ও অধম ব্যান্তরা কপ্পনাও করতে পারব না এবং সেই দুরবলতার বশে কিভাবে এ মুনখাঁষরা। 
সহম্ত্র সহম্্র বংসরের তপস্যার ফলকে জলাঞঙ্জাঁল দিয়ে দিতেন, তৎসংক্রাম্ত অসংখ্য উপাখ্যানে 
আমাদের পোরাণক সাহত্য একেবারে ভরা । রিপুর দ্বারা পর্যুদস্ত হওয়ার ঘটন। যেখানে 
নেই সেখানে আছে অভ্যন্ত ভোগীর মত 'দ্বিধাবহীন ও সংকোচহণন উন্মৃস্ত মনে ইব্দ্িয়দের 
চচ্চ। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ, লিঙ্গ পুরাণ ও শিবপুরাণের শিব, মৎস্যগন্ধ।কে কামনাকারী পরাশর 
এবং তারাবতী কামনাকারী কপোতমুন এই রকম অবাধ হীন্দ্রয় সেবনের অসংখ্য উদা- 
হরণের কয়েকটি মান্র। এই বিষয়েও আমরা 'াবশদ আলোচনা করেছি অন্য 


প্রবন্ধো | 


দর্প এবং অহং বোধকেও দমন করার কথ। পুচার কর। হয়েছে । 'কন্তু পান থেকে চুণ 
খসে গেলেই ক্লোধে আত্মহার৷ হয়ে যেতেন যে সব মুনিখাঁষরা তাদের ক করে দর্প বা অহং 
বোধশূন্য মনে কর। যেতে পারে? বস্তুত দর্প তো ছিল এ লোকোত্তর ব্যান্তদের সমত্ে 
লালিত গুণ। ভীত্ম যখন বলেন “ইন্দ্র যদ পরাক্রম পাঁরত্যাগ করেন এবং ধর্মরাজ যাঁদ 
ধর্ম পারতা।গ করেন তথাঁপ আম সত্য পাঁরত্যাগ কারতে পারি না;” এবং রাম যখন 
বলেন “আকাশ পাঁতিত হইতে পারে, পৃঁথবী বিদীর্ণ হইতে পারে, সমুদ্র শুফ হইতে পারে 
কস্তু আমি কোনে। সময়ে পারহাস্যালাপেও মিথ্যা বালতে পারি না" তখন কি এদের 
ীস্তর মধ্যে শুধু মাত্রই সত্যানুরাগ প্রকাশ পায়, না কি আকাশচুশ্বী দপ" ও অহং বোধও 
প্রকাশ পায়? বশ্বামন্র ও বাশষ্ঠের প্রাসদ্ধ ছেলেমানুষি প্রাতযোগিতার মধ্যে আমরা 
কি লোভ, অহংবোধ, দর্প প্রভীতির ছড়াছড়ি দোঁখ না? সত্যপরায়ণতার জন্য শ্রীরামচন্দ্র 
ভুবন বিখ্যাত। কিস্তু আমরা দশম অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করে দেখাব যে তার চাঁরান্রক 
বৌশষ্ট্যের মধ্যে সবচেয়ে গৃরুত্বপূর্ণ যা ছিল তা সত্যপরায়ণত। নয়, চূড়ান্ত আত্মকৌন্দ্রকতা ও 
গগনচুষ্বী অহংবোধ। ঠার বনবাসে যাওয়ার পিছনে এই গুণগুলি ছাড়। আর যা ছিল তা 
ছিল তার লোকভীতি £ তান আক্ষেপ করে বলোছিলেন “আমি অধম" ও পরলোকের 
ভয়ে ভীত বাঁলয়। অদ্যই রাজ্যে আঁভাঁষস্ত হইতে পাঁরতোছনা |”, যাঁদও ভয়কে 'আতব্রম 
করার কথাও তে৷ একই পুকার গুরুত্বের সঙ্গে প.চার করা হয়েছে । আমরা উত্ত পহবন্ধে 
আলোচনা করে দোঁখয়েছি যে রাম পিতৃসত্য রক্ষার্থে নগমন করেছিলেন তার এই দাবাঁটা, 
যা সহম্ত্র সহস্র বংসর যাবং রামভন্ত ভারতবধাঁয়রা মেনে এসেছেন, বাল্মীক রামায়ণে তার 
স্বপক্ষে কোন সাক্ষ্যই নেই । দশরথ রামকে বনে যেতে আজ্ঞাও দেন নন, কৈকেয়ীকেও 
সেরকম কোন বর দেন নি। রামের বনবাসে যাওয়ার "সিদ্ধান্ত একেবারেই তার নিজস্ব । 
তর নিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কৌশল্যা, লক্ষণ ও ভরত যে সব যুন্তু দেন তার কোন সদুত্তরই 
তান 'দিতে পারেন নি। তার গৌয়ারতুমির জন্য দশরথ মৃত্যুবরণ করেন, কৌশল্যা 


২০ ব্রান্মাণ্য ভাবধার। ও আধুনিক 'হিন্দু মন 


জীবম্মৃত অবস্থা প্রাপ্ত হন, সীতাকে অশেষ লাঞ্চনা ভোগ করতে হয়। সোনার লঙ্ক৷ পুড়ে 
ছারখার হয়, অযোধ্যাবাসীদের পুতি রাজকর্তব্য চৌদ্দ বংসর যাবং অবহেলিত হয় । 

একজন ব্যান্তর মান্রাহীন অহং বোধের কাছে এতঙ্জনের সুখ শান্ত বিসর্জন দেওয়ার এই 
যে পুরাণ প্রাসিদ্ধ উদাহরণ তার পায় আঁবকল এক প্2াতাঁবস্ব কি বংশ শতাব্দীর ভারত- 
বর্ষের ইতিহাসে আমরা দোখ নি? রঘুপতি রাঘবের ভজনাকারী গান্ধী যে একবার 
স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য সমগ্র ভারতবাসীকে উন্মাদনার উত্তুঙ্গে আরোহন করালেন 
তারপর আবার নিজের খেয়ালবশে চৌ'রচোরার ঘটনাকে উপলক্ষ্য রে সেই আন্দোলনকে 
'স্তামত করে দিলেন এর মধ্যে ক এ একই সীমাহীন অহংবোধের প্রকাশ দোৌথ না ? 

বরদানের উপাখ্যানগুলতে বরদাতা দেবতাদের মধ্যে যে কল্যাণ অকল্যাণের চিন্তার 
ছি'টেফোটাও পাওয়া যায় না, তা আগেই বলেছি। বস্তুত একমান্ গুণ যা তদের মধ্যে 
দেখা যায় তা তাদের সীমাহখন স্তাবকতাপ্রীতি । তপস্যাকারী দৈত্য দানবের স্তবে প্রীত 
হয়ে সম্পূর্ণ চিন্তাহীন ভাবে বরদাতা দেবতারা এমন বর দিয়ে বসতেন যার ফলে বিশ্ব- 
রঙ্গা্ডের নাভশ্বাস দেখা দিত। তারপর আবার দেবতাদের কাকুত মিনতিতে গলে গিয়ে 
এ বরেরই মধ্যে নাহত কোন ছিদ্ূপথে এ দৈত্য দানবের 'বনাশের পথ বাতলে দিতেন । 
এই স্তাবকত। প্রীত এতই আধক যে তার সঙ্গে তুলনা চলতে পারে একমাত্র আধুঁনক 
ভারতীয় রাষ্ট্রে রাজনোতিক নেতাদের তোষামোদ প্রীতির ৷ 

প্রচারিত বাণী ও প্রচারকদের আচরণের মধ্যে যে বিশাল প্রভেদের কথা এতক্ষণ 
আলোচন। করলাম তাকে নানা ভাবে দেখা যেতে পারে । একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বল৷ 
যেতে পারে এইগুল হল আদর্শ থেকে 'বচ্যাত। আদর্শকে কোন উচ্চস্তরে স্থাপন করে তা 
অনুসরণ করতে অকৃতকার্য হওয়াটা কিছুই আশ্চর্কর ঘটনা নয়। "দ্বতীয় একটি দৃষ্টিকোণ 
থেকে বলা যেতে পারে, এ সবই ভগ্ডাঁম । প্রচারক মুনি খাঁষরা ছিলেন ভও, তারা যা 
প্রচার করতেন তাতে তণরা 'বশ্বামই করতেন না। এই দুইটি দৃষ্টিকোণের কোনাটই 
আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না । আমাদের মতে প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রকারের 
মানবজাতির মধ্যে এক গ্বপ্প সংখ্যক আতমানবের আস্তত্বে বিশ্বাস করতেন । পাশ্চাত্য 
দর্শনে যে 9199110817-এর ধারনা আছে তার সঙ্গে তুলনীয় একট। ধারণ। ৷ মুনি ধাঁষর! 
ছিলেন ১০191081. তারা৷ নীতি প্রচার করতেন, কিন্তু অনুসরন করতেন না। নীতি 
তাদের জন্য নয় । তার। নীতির উধের্বে। নীতি সাধারণ লোকের জন্য। যে নীতি 
তাদের প্রাঁত প্রযোজ্য নয় তার থেকে বিচ্যুত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। একই কারণে 
তাদের ভওও বলা যায় না। আমার এই বস্তবোর সপক্ষে সাক্ষ্য দেবো এই যে পৌরানিক 
সাহত্যে ক্রোধে আত্মহারা হওয়ার জন্য, কামপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে ন্যকুকারজনক 
জু করার জন্য, দর্প বদ্ধেষ ভাব প্রকাশ করার জন্য মুনি খাঁষদের কখনও নিন্দ। করা 
হয়নি । 


৯০9 


ধর্ম প্রচারকের৷ যেহেতু ধর্মের পথ অনুসরণ করতে বাধ্য ছিলেন না সেই কারণেই 
«বোধহয় এই ধর্মের মধ্যে একটি প্রচণ্ড ভারসামর অভাব লক্ষিত হয় । অন্য কোন কোন 


আলোচ্য বিষয় ও আলোচনার কাঠামে। ৯৬ 


সভ্যতায় নৌতক আদর্শের ক্ষেত্রে 90161) 10)6810 ব৷ মধ্য পদ্থার ওপর জোর দেওয়া 
হয়েছে । আমাদের ধায় এীতিহ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত এক প্রবণতা কাজ করেছে। তাহ'ল 
চরম প্রাস্তবিন্দুতে চলে যাওয়া । মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহের আস্তত্বকে দ্বীকার করে 
নিয়ে তাদের সঙ্গে মানিয়ে অহং ব্যতীত অপর ব্যান্তদের কল্যাণের কথাও স্মরণে রেখে 
আচরণ করার নৌতিক সমস্যাটাকে সমস্য। হিসেবেই গ্রহণ করা হয় নি। এক প্রাস্তসীমার 
উপর সবটুকু জোর দেওয়ার প্রাতক্রিয়৷ হিসাবে প্রায়শ ফল হয়েছে অপর প্রান্তসীমার 
প্রীতি এক অসুস্থ বিকৃত ঝেশক। নীতির বাপারে ভারতবধাঁয় মানুষ সেই কারণে হয়েছে 
আভ্যন্তরীণ ভাবে দ্বিধাবিভন্ত ৷ মনস্তত্বে যাকে 9০1)120110161018 বলে, নোতিক সত্ত্ব হসাবে 
আধুনিক হিন্দ্র মানুষ মাত্রই সেই জাতীয় এক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত । 

কয়েকটা উদাহরণ নেওয়। যাক। কাম রিপুকে উৎপাঁটত করে ফেলাটাই যেন এক 
চূড়ান্ত কীঁতি, উদ্ধ'রেতা বলে বর্ণন৷ করাই যেন প্রশংসার পরাকাষ্ঠ। । অপরাদকে মন্দিরের 
[মিথুন ভগ্কষে এবং রাধাকৃষ্ণ সংক্রান্ত কাব্যে ও চিন্রশিপ্পের মারফত জনাচন্তে কাম্য বলে 
প্রচারিত কর। হয়েছে এমন এক কামচর্জাকে যা মাত্রাহীন আতিশয্য দোষে বিকারপ্রস্ত । এই 
জাতীর কামবর্ণনের সঙ্গে 3০০০2০০1০-র 10৩08106101, আরব্য রজনী এবং আমাদের 
সংস্কৃত কাব্যে বণিত কাম নিয়ে কৌতুক ও ব্রীড়ার এক মৌলক প্রভেদ রয়েছে । নরনারীর 
যৌনত৷ নিয়ে খাঁনক স্থুল রাঁসকতা যে কোন সুস্থ সভ্যতারই অঙ্গীবশেষ । কিন্তু বৃন্দাবন 
লীঁল।, যার আধকাংশের মধ্যেই কৃষ্ণের আচরণ অজাতশ্মশ্রু অনাভজ্ঞ বালকের যৌনস্ৃপ্নের 
মতই পাঁরামাতহান এবং তার সঙ্গে তার মাতৃদ্থানীয়। বয়গ্ক। নারীকুলের আচরণও একই স্তরের, 
যাকে জীবাত্ম। পরমাত্মা পুরুষ প্রকৃতি প্রভ্ভীত দুরুহ দার্শনিক তত্বের রূপক হিসাবে প্রচার 
করতে যে মানাসকত। লাগে তা নিঃসন্দেহে ব্যা ধিগ্রস্ত । 

এই প্রকার বিকার গ্রস্ত মনোভাবে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে কামসম্পকিত চিস্ত। আধুনিক 
ভারতবাসীর মনে যে কতদূর জট পাঁকয়ে 'গয়েছে তার একটা উত্তম পাঁরচয় পাওয়া যায় 
মিথুন ভাগ্কর্য সম্পাঁকিত বিভ্রান্তর মধ্যে । অতান্ত 'বিগঙ্ধ আধুনিক ভারতীয় ব্যান্তরাও 
অনেক সময়ই এই ভাগ্কর্ষের শিপ্পগত উৎকর্ষের থেকে তার 'ৰিষয়গত বীঁভংসতাকে আলাদ। 
করে দেখতেই পারেন না । এই ভাগ্কে বণিত কামব্লীড়াগুলি যে সাধারণ নরনারীর সাধারণ 
প্রেম ভালবাসার প্রকাশ হতেই পারে না, এ একাধক নরনারীর মালত কুয়া কাও যার 
মধ্যে কখনও কখনও পশুদেরও অংশ গ্রহণ করতে দেখ! যায় ত৷ যে ছিল বামাচারীদের দ্বারা 
অনুষ্ঠিত বীভৎস 'ক্রয়াকলাপ, ইংরেজীতে যাকে বল৷ হয় 01655 তা দেখেও না৷ দেখে 
অনেকেই এদের মধো দেখেন সৃষ্ষম অনুভূতির প্রকাশ-_-মুল্ক্‌ রাজ আনন্দের ভাষায় (60067 
10081890191) 1 কাম সম্পকে এই বিকৃত মনোভাবকে যে পৌরাণিক সাহিত্যে পাওয়। যায় 
তা আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচন। করে দেখাব । 


৯১ 


হন্দু মনের দ্বিধাবিভন্ত হওয়ার আর একটি গৃরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হল নারী সম্পর্কে হিন্দু 
পুরুষের মনোভাব । সব দেশেই সব কালেই পুরুষের। নারীদের অনেক ভাবে বাণত করে 
এসেছে । কিন্তু নারী জাতি সম্বন্ধে যে সীমাহীন ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রাচীন ভারতের পুরুষ, 


২ ব্াহ্গণ্য ভাবধারা ও আধুনিক 'হিন্দু সমাজ 


শাস্্রকাররা পোষণ করতেন এবং যে ঘৃণাকে প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণ৷ করে নারী সম্পার্কত সমস্ত 
সামাঁজক রীতি নীতির পত্তন করা হয়োছিল, তার তুলনা অন্য কোন দেশের সামাঁজক 
ইতিহাসে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। আর ভারতবর্ষের নারীরা তাদের এই চূড়ান্ত 
অপমানকে যে ভাবে মেনে এসেছে তাও তুলনাবিহীন। অপরাদকে দেবতাদের মধ্যে 
দে্বীদের স্থান নগণ্য তে। নয়ই কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষ দেবতাদের চেয়ে আধক মর্াদাপূর্ণ। 
ব্রহ্মা বা মহেশ্বরের আবমৃষ্যকারতার দরুণ বরপ্রাপ্ত কোন রাক্ষস বা দৈত্য দানবের অত্যাচারে 
বশ্বব্রহ্মাণ্ডের যখনই যাই যাই অবস্হা হয়েছে তখনই শরণ নিতে হয়েছে দেবীর । শান্ত 
ধারায় দেবীর এই মাহাত্ম্য যে কীতিত হবে তা তো ম্বাভাবক। কিন্তু যাতে আশ্চধ হতে 
হয় তা এই যে সমগ্র পৌরাণিক সাঁহত্যেই কোথাও কখনও দুর্গ কালী সরস্বতী প্রীত 
দেবীদের কোন প্রকার অসংযত আচরণ কবতে দেখানে। হয় ন। যে শাস্ত্রে রমনী মান্কেই 
কামচাঁরণী, কামের আধার স্বর্প। “জলৌকার ন্যায় সতত পুরুষের শোঁনত পানকারী”” 
প্রভৃতি বল। হয়েছে, বৃকের সঙ্গে তুলন৷ কর৷ হয়েছে, আরও যে কতে। কদর্য ভাবে বর্ণনা কর৷ 
হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই এবং ষে শাস্ত্রে পুরুষ দেবতাদের অবাধ লাম্পট্যকে উৎসাহ সহকারে 
বর্ণন। কর৷ হয়েছে সেই একই শাস্ত্রে যে দেবীদের চান্রত কর৷ হয়েছে সকল মালন্যের উদ্দ, 
মাধুষ মর্যাদা ও শালীনতার অপূর্ব সমন্বয়ে ত৷ বিস্ময়কর বোকি। 

আধুঁনক ভারতীয় সমাজেও নারীদের সম্বন্ধে পুরুষদের 'ছ্বধাবিভন্ত মনোভাবের অনেক 
পারচয় পাওয়। যায়। যেমন, পাঁরবারে মেয়েদের ও বৌ-দের স্থান যে কোথায় ত৷ নিয়ে 
নিশ্চয় নৃতন করে বলার কিছু নেই। কিন্তু এ একই পাঁরবারে দজ্জাল শ্বাশুড়ীর দাপট, 
বয়গ্ক পুত্রদেরও মা'র সামনে কেঁচোর মতন ব্যবহার করা-_-তাও আমাদের আত পাঁরাঁচত। 
পারবাঁরক এই অবস্থাটারই এক বৃহত্তর প্রাতর্প দোঁখ রাজনীতির জগতে! বর্তমান 
শতাব্দীর ইতিহাসে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে নেত্রীস্হানীয়া নারীর৷ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক। পালন 
করেছেন তার তুলন। পাশ্চাত্যজগতে কোথাও পাওয়া যায় না। ইংল্যাণ্ডের গত কয়েক 
বৎসরের প্রধানমন্ত্রীকে বাদ দলে ইউরোপ ও আমোরকার কোন দেশেই নারীর। রাজনীতি 
ও প্রশাসনে কোন প্রাধান্য কখনও অঞ্জন করোন। ও দেশের পুরুষের। নেত্রীদের দ্বারা 
চাঁলত হওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। আমাদের দেশে হীন্দিরা গান্ধীর অনেক আগে 
থেকেই অনেক নারীই নেতৃত্বের ভূমিকায় থেকেছেন, এবং পুরুষদের তা মেনে নিতে কোন 
অসুবধা হয়ান। আরও একটি বৈপরীত্য--ভারতবষাী“য় পুরুষেরা মনে করে নারীরা 
বুদ্ধহীন, মেধাহীন, সৃজনশীল প্রাতভাহীন ৷ প্রাচীন শাস্্রকাররাও তা মনে করতেমঃ 
আজকের দিনের পুরুষরাও তাদের কন্যা ও বোন বাস্ত্রী সম্পর্কে একই ধারণ! দৃঢ় ভাবে 
পোষণ করে। কিন্তু এই একই পুরুষের৷ কি বিদ্যার জন্য বুঁদ্ধর জন্য মেধার জন্য সরদ্বতী 
দেবীর ভজনা করে না? নারী সম্পর্কে এই 'দ্বিধাবভন্ত মনোভাব ভাবে পৌরাণক 
সাহত্যের দ্বার প্রচারিত হয়েছে তা আমর সপ্তম অধ্যায়ের প্রবন্ধে আলোচনা করে দেখাব । 


৯২ 


্রাহ্মণ্য ধর্মের আভ্যন্তরীণ সঙ্গীতহাঁনতা এবং তজ্জাঁনত হিন্দু মনের দ্বিধাবিভন্ত হওয়ার 
আর একটি ফল হয়েছে যুস্তর মধ্যে কৃযুন্তর ভেজালের ব্যাপক অনুপ্রবেশ । কুযুন্তি 
বলতে আমর৷ ইংরেজীতে যাকে 180191008118801097) বলে তাই বোঝাছি। কোন একট! 


আলোচা বিষয় ও আলোচনার কাঠামো ২৩ 


এবটনা ঘটেছে যা আপাত দৃষ্টিতে ধর্মীবরোধী । কিন্তু ধর্ম যে ক্ষুগ্ন হয় নি ত৷ 
প্রীতপন্ন করতে হবে। তা করার জন্য ধর্মকে এতো ভাবে দুমাঁড়য়ে মুচাঁড়য়ে বৌকয়ে নিতে 
হয় যে তার পর কোনটা ধর্ম কোনটা অধর্ম তা আর চেনাই যায় না। 

এই প্রকরণটিকে সব চেয়ে বেশী দেখা যায় শাপ সংক্রান্ত কাহিনী গুলিতে । একট। 
উদাহরণ দেওয়। যাক। কর্ণকে অন্যায় যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করা হয়েছে । কিন্তু 
ঘটনাটিকে ধর্মসঙ্গত করে দেখাতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে একাধক শাপের কাহিনীর 
উদ্ভাবন করতে হয় । মৌঁদনী কর্ণের রথচক্লকে গ্রাস করবে এরকম একটি বক্ষশাপকে তৈরা 
করে নিতে হয় ॥ শুধু তাতে কুলোয় না। পরশুরাম প্রদত্ত শাপের উপাখ্যানকেও বানিয়ে 
নিতে হয়। দুর্যোধনের উরু ভঙ্গটা পাগুব পক্ষের অপর এক কলঙ্ক। তাকে কলম্বমুস্ত 
করার প্রচেষ্টায় উদ্ভাঁবত কর৷ হয় মহামুন মৈত্রেয় কর্তৃক শাপ প্রদানের কাঁহনী । মহা- 
ভারতের আগাগোড়াই কৌরৰ পক্ষদের নিন্দা করতে এবং পাগুব পক্ষকে যেন তেন প্রকারেণ 
ধামিক প্রাতিপন্ন করতে যে যুঁন্ত দেওয়। হয় তা নিজ'লা রকমের কৃযুন্ত । 

ব্রাহ্মণ্য এীতিহ্যের এই অন্তবিরোধ-সম্পন্ন নোতকতার যে ?বাভন্ন দিকের আলোচনা এ 
যাবং করলাম তাদের প্রায় সবগুলির একন্র সমাবেশ ঘটেছে যে পৌরাণিক চাঁরন্রে তা হ'ল 
কৃষ্ণ । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ক্ষত্রধর্ম ও পরম ধর্মের সংঘাত ঘটানো এবং অজস্র কুযুন্ত 'দিয়ে 
যখন যেট। ইচ্ছ৷ সেটাকে লঙ্ঘন করানর দায়িত্বট। পূর্ণভাবেই ন্যন্ত করতে হয় শ্রীকৃষের স্বন্ধে । 
মহাভারতে কৃষ্ণের যে ভূমিক। তার ভী্ততে বিচার করলে কৃষণকে নাটকের 'ভিলেন্‌ চাঁরত্র বলে 
মনে করে নিতে হয় । বস্তুত মহাভারতের অনেক অংশেই অনেক চাঁরত্রের মুখ দিয়ে কৃষকে সেই 
ভাবেই বর্ণনা কর৷ হয়েছে । শুধু ক্ষতুধর্ম লঙ্ঘন করায় নয়, গীতার মধ্য দিয়ে যে যে ধমে'র বাণী 
[তান প্রচার করেছেন তাদের সব ক'টিকেই তিনি নজেই উল্লঙ্ঘন করেছেন অথব৷ করাকে 
সমর্থন জানিয়েছেন । বৃন্দাবনের কৃষ্ণ এবং কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ এই দুই জন এীতহাসিকভাবে 
বা পৌরাণিকভাবে একই ব্যান্ত কিন। সেই প্রসঙ্গাট আপাতত অবান্তর। এাতহাসক যুগের 
[হন্দুমনের কাছে এই দুই কৃষ্ণ একই । এবং এই দুই কৃষ্ণ [মলে কামুকতা, শঠতা, ক্রোধে 
আত্মীবস্মৃত হওয়। (পার্থ সারাথর ভূমিকায় ), লোভ (পাগুব পক্ষের হয়ে ), দর্প প্রভাীতর যে 
আদর্শকে রূপদান করে তা গীত৷ প্রচারিত ধর্ম শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। পরবতাঁকালে 
কৃষণকে যে দেবাদিদেবের আসনে উন্নীত করা হয়েছে আমাদের মতে তা হিন্দুমনের নোতিক 
অস্তাঁবরোধতাজনিত অনোতকতার অপর একটি মূল কারণ । কুরুক্ষেত্রের পার্থসারাথই 
হোক্‌ আর বন্দ।বনের গোপাীবল্লভই হোকৃ কৃষ্ণকে দেবতা হসাবে গ্রহণ করার পর যে কোনে 
প্রকারেই নীতিসঙ্গত হওয়া -একেবারেই অসম্ভব । এই প্রসঙ্গটি আমরা বিশদভাবে নবম ও 
'একাদশ অধ্যায়ে আলোচনা করব । 


১৩ 


ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার ষে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা উপরে করা হল এবং যাকে পরবর্তাঁ অধ্যায়- 
গুলিতে আরও বিশদ করা হবে তার পছনে আমাদের ক চিন্তা কাজ করছে ত৷ এইবার 
খুলে বলব। আমরা বিশ্বাস কাঁর যে সমাজকে প্রগাঁতর পথে এগিয়ে নিতে হলে চারটি 
দিকে উন্নতির চেস্টা করতে হয়। ইয়োরোপের বৈপ্লাবক ইতিহাসে চতুবিধ বিপ্লবের 


২৪ ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক 'হন্দু মন 


পারচয় পাওয়া যায়। অর্থনোতিক 'বিপ্লব--যা ইয়োরোপের ক্ষেত্রে শিপ্প বিপ্লব নামে 
আঁভাহত । রাজনৈতিক বিপ্রব--যা অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের ক্ষেত্রে ও বিংশ শতাব্দীর 
রাশিয়ার ক্ষেত্রে সশস্ত্র গণ অভ্যু্থানের আকার নিয়েছিল। বৈজ্ঞানিক বিপ্রব-_য৷ পরবতী 
কালের শিপ্পাবপ্লবকে সম্ভব করোছিল। এবং চতুর্থত, সাংস্কৃতিক বিপ্লব--য৷ রেনেসাসের 
যুগ থেকে শুরু করে আজ অবাধ উত্থান পতন বন্ধুর পথে আঁবরাম অব্যাহত থেকেছে। 
আমাদের দেশের মার্কসবাদী সমাজ "চন্তায় উপরোন্ত চারটি বিপ্লবের শুধুমান্ত দুইটির উপর 
অত্যধক জোর দেওয়৷ হয়েছে । সেই দুইটি হল অর্থনৈতিক বিপ্লব ও রাজনৈতিক বিপ্লব । 
বৈজ্ঞানক বিপ্রব ও সাংগ্কাতিক বিপ্লবের উপর প্রায় কোন নজরই দেওয়া হয় নি বললেই 
চলে। মার্কসবাদে আস্ছ। স্থাপনকারী রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীগুলির আঁধকাংশই দীর্ঘ- 
মেয়াদী লক্ষ্য হসাবে গ্রহণ করেছে রাজনৈতিক ক্ষমতার দখল এবং আশু কর্তব্য হিসাবে 
গ্রহণ করেছে অর্থনৈতিক আন্দোলনের কম্প্রণালী। যাঁদও আমাদের দেশের মার্কসবাদী 
মহলে মাও সেতুং-এর প্রভাব অত্যন্ত বলবং তথাপি মাও সেতুং যে আমরণ সাংস্কাতক 
বিপ্লবের চূড়ান্ত গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে গিয়েছিলেন তা আমাদের দেশের মার্কসবাদী 
মহলে বিশেষ রেখাপাত ঘটায় নি। আমাদের মতে সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞাঁনক আন্দোলনের 
সম্পর্কে এই ওদাসীন্য আমাদের দেশের মাকসৰাদী আন্দোলনের দুর্বল হওয়ার অন্যতম 
প্রধান কারণ । বিলম্বে হলেও, আমাদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার মধ্যে রাষ্ট্রের সঙ্গে ও শোবক- 
শ্রেণীর সঙ্গে রাজনোতক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে চিন্তার 
ক্ষেত্রে সম্মুখ সংগ্রাম শুরু করে দিতেই হবে । আমাদের প্রাচীন সভ্যতা অনেক মহামূল্যবান 
সম্পদ দিয়ে মানবজ।তিকে এশ্বর্ষশালী করেছে, সেই এতহ্য সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ, 
মমতা ও গব অনুভব করা উচত। কিন্তু এই সভ্যতার প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারাগীলর 
সম্পর্কে এতটুকু সাঁহঞ্ুতার মনোভাবকেও আস্কার৷ দেওয়া যেতে পারে না। 


১৪ 


আমাদের বর্তমান অনুসন্ধানের পশ্চাতে আরও একটি উচ্চাকাক্ষষা আছে । ইতিহাসের 
গাঁতকে পাঁরবর্তন করতে হলে ইতিহাসকে বুঝতে হয় । যেকোন 'জানসকে বুঝতে গেলে 
তার জন্য প্রয়োজন হয় একটি তাত্ক কাঠামোর । ইয়োরোপের ইতিহাসকে বুঝবার জন্য 
কাল মার্কস যে তাঁত্বক আধার প্রস্তুত করেছিলেন তার মধ্যে ছল একট ধাপে ধাপে এগিয়ে 
যাওয়ার ছক-_দাস সমাজব্যবস্থা উত্তরণ লাভ করে ফিউড্যাল ব্যবস্থার মধ্যে । ফিউড্যাল 
ব্যবস্থার অন্তর্গত সংঘাত জন্ম দেয় ধনতান্ত্রক ব্যবস্থার । কাল মার্কস কিন্তু ভারতবর্ষ এবং 
এঁশয়৷ বা আফ্রিকার অন্যান্য দেশের ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই তাত্ুক আধারের প্রয়োগ 
করেন নি। তিনি একটি স্বৃতন্্ বোশষ্ট্য সম্পন্ন উৎপাদন ব্যবস্থার কথা ভেবোছলেন যার 
নাম তান দিয়েছিলেন £518010 000905 ০0 01000011001 এঙ্গেল্স্‌ ও লেনিনও 
কখনে৷ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দাস ব্যবদ্থা, িউড্যাল ব্যবস্থার তাত্বক কাঠামোর ব্যবহার করেন 
?ন। তারাও /518610 17046 01 [070৫0051011-এর ততই ব্যবহার করেছেন। 
পরবত্তাঁকালে মার্কসবাদী মহলে ভারতবর্ষের হীতহাসে সামস্ততন্ত্ আধা সামত্ততন্ত্র প্রভাত 
তাত্বক ধারনার প্রয়োগ ঘটতে শুরু করে । এই প্রয়োগের পিছনে যে অনেক পারমাণ গভীর, 


আলোচয) বিষয় ও আলোচনার কাঠামে। ২& 


তাত্তক আলোচন। কর৷ হয়োছিল যার 'ভীত্ততে কাল মাকস্‌, এঙ্গেল্‌স্‌ ও লোননের এই 1বশেষ 
ক্ষেত্রের ইীতিহাস-চিন্তাকে নস্যাং করে দেওয়। যায় ত! মোটেই নয়। আমর। মনে কার যে 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের সম্যক বোধের পক্ষে সামস্ততস্ত্রের ধারণ! একেবারেই অনুপযোগদ ॥ 
আমর মনে কার যে ভারতবধের ইতিহাসকে ধারণ করার জন্য একটি নিজস্ব বোশষ্ট্য 
সম্পন্ন তাত্ুক কাঠামোর প্রয়োজন যে কাঠামোর অন্যতম প্রধান ভাত্তই হবে ব্রাহ্মণ্য ভাব- 
ধারা যার আলোচন। এই পুস্তকে করা হচ্ছে । এই ভাবধারাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে 
একটি কাঠামো সৃষ্টি করার সমস্যাঁটকে আমর৷ বইটির আঁন্তম অধ্যায়ে আলোচনা করব । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
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্রাহ্মণ্য এতিহ্যে বর্গের একটি ধারণা আছে, পুণয বলে একটি ধারণ আছে, এবং পুণ/কে 
স্বর্গের সোপান হিসেবে কল্পন। করা হয়েছে । মৎস্যপুরাণে আছে, “ন্বগা“য় নন্দনাঁদ মুখ্য 
দেবোদ্যান সকলও পুণ্যদ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায় ।৮” (১) ধর্ম ও পাপ-পুণ্যেব মধে সম্পর্ক 
1বষয়ে শিবপুরাণে আছে, “অধর্ম ব্যতীত পাপ হয় না এবং ধর্ম ব্তীতও পুণ্য হয় না ।”€২) 
মহাভারতের শান্তপবে বল। হয়েছে, “শাস্ত্রে সাধদগের আচারকে ধম ও ধর্মানুষ্ঠানপরতন্ত 
ব্যান্তুকে সাধু বালিয়া নির্দেশ কর৷ হইয়াছে । সুতরাং ধর্ম ও সাধু ইহার পরস্পর সাপেক্ষ |”) 
মহাভারতের অনুশাসনপবে পাচ্ছি, “মনুষ্য একাকীই জন্মমরণের বশীভূত হয় এবং 
স্বর্গনরক ভোগ কারয়৷ থাকে । পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, গুরু, জ্ঞাত, সন্বন্ধী ও বান্ধবগণ 
কাষ্ঠ ও লোস্ট্রের ন্যায় মৃতদেহ পাঁরত্যাগপ্ৰক মুহূর্তকাল রোদন কাঁরয়া আবাসে প্রত্যাগমন 
করে। এই সয় একমান্র ধর্মই তাহার অনুগমন কারিয়৷ থাকে ; অতএব সবর্দ ধমণানুষ্ঠান 
কর৷ মনুষ্যের অবশ্য কর্তব্য । ধর্মপরায়ণ হইলে দ্বর্গ ও অধমপক্রান্ত হইলে নরক ভোগ 
কারতে হয় ।” (৪) 
সুতরাং সবে প্রবেশ।ধিকৃর পেতে হলে আমাদের ধম অনুসরণ করতে হবে, পুণ্য অজন 
করতে হবে । কিভাবে পুণ্য অজণন করা যায় তা জানতে আগ্রহ হওয়া স্কাভাবক ; 
কারণ স্বর্গ যে আতশয় কাম্য গন্তব্যস্থল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রাখা হয়নি । রামায়ণে 
মহাভারতে পুরাণে স্বর্গের বহু বহু বিবরণ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে এমন কোন ভিন্নত৷ 
নেই যার দরুণ স্বর্গের স্বরূপ সম্পরকে কোন সন্দেহ উঠতে পারে । মহাভারতের বনপর্বে 
পাই, 'ন্রয়াস্্রংশংযোজন বিস্তৃত হিরন্ময় আঁদ্ররাজ মেরুতে নন্দন প্রভাতি অনেক পবিত্র পরম 
রমণীয় দেবোদ্যান শোভা পাইতেছে ; সেই স্থান পুণ্যবান লোকাঁদগের বিহারভূঁমি ; তথায় 
ক্ষুধা, [পিপাসাঃ গ্লানি, ভয়, বাঁভংস বা অন্য কোন প্রকার অশুভ অনুষভূত হয় না। সব্দাই 
পরমরমণীয় সুখস্পর্শ সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ বেগে সবর সণ্চারত হইতেছে । তথায় 
শোকতাপ জর৷ ও আয়াসের লেশ নাই 1৮6৫) শোকভাপ নাথাক, িরংসার যে অভাব 
নেই, তার তৃঁপ্তর উপায়ও যে বতত“মান, তারও সাক্ষ্য ভুরি পাঁরমাণে পাওয়া যায় । যেমন, 
““তথায় পূর্থানত্াস্বনী॥ সুচারুকেশা সুরনারীগণ হাবভাবাদিদ্বারা তাহাকে সতত আহলাঁদিত এবং 
বীণা, বল্লকী ও নূপুর প্রভীতর মধুর নিনাদদ্বারা 'নিদ্রাবসানে জাগরিত করে 1৮৬) নহুষের 
ইন্দ্রত্বলাভের পর তার ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বল৷ হয়েছে, তান কখনও দেবোদ্যানে, কখনও 
নন্দনবনে, কখনও কৈলাসে, কখনও হিমালয়ে ,..কখনও সাগরে কখনও ব। সরোবরে অক্ষরা 
ও দেবকন্যা সর্মাভন্যাহারে ক্রীড়াকৌতুকে কালযাপন কারিতে লাগিলেন ।”9৭) 
এহেন চ্ছানে কে না যেতে চাইবে? বিশেষ করে স্বর্গে না যাওয়। মানেই যখন নরক 
ভোগ । নরকেরও ভুঁরি ভূর বিবরণ পুরাণে মহাকাব্যে পাওয়৷ যায় ; সেখানে কি ধরণের 
যন্ত্রণা পাপীদের পেতে হয় তার বেশ ভাল ধারণাই কোন কোন ধরণের লোকচিন্ত থেকে 
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পাওয়। যায়; “কেহ কেহ একাবংশাত প্রকার, কেহ বা অষ্টবিংশাত প্রকার নরকের উল্লেখ 
করেছেন-_-যেমন তামম্্, অন্ধতামন্ত্র, রৌরব, মহারোরব, কুভ্তীপাক প্রভাতি |”) এই 
একাবংশাতি ব অষ্টাবংশাঁত নরকের থেকে নিজেদের রক্ষা করে দ্র্গে যেতে ভারতবাসী 
মাত্রই আগ্রহী । 

গোলমাল বাধে পথ নিয়ে । পথের নিদেশ যে শাস্ত্রে দেওয়। নেই ত। নয়, বরং সমস্যাই 
এই যে বড় বোঁশ দেওয়। আছে । “ধমের অসংখ্যদ্ধার। যে কোন প্রকারে হউক, ধমের 
অনুষ্ঠান কারলে উহা কদাপ িক্ষল হয় না।”৯) কিন্তু দ্বারগলকে অন্ততঃ চিনতে 
তে হবে। কয়েকট। উদাহরণ নিলেই সমস্য বলতে কী বোঝাচ্ছ তা একটু স্পষ্ট হবে। 

অষ্টক মহারাজকে যযাতি বলেন, “তপস্যা, দান, শম, দম, লজ্জা, সরলতা এবং দয়। 
এই সাতটি স্বর্গের দ্বারঙ্করূপ 16১০) যুধাষ্ঠরকে কিন্তু সর্প বলেন, “আমার মতে 
আহংসাপর হইয়৷ সত্য ও ৃপ্রয়বাকোর সহিত সৎপান্নে দান কারলে স্বৃগ্গলাভ হয় 1৮৫১১) 
যযাতি-কাঁথত সাতাঁট দ্বারের ছয়টিই সর্পকর্তৃক অনুস্ত থেকে যায় । “যজ্ঞ অধ্যয়ন দান তপস্যা 
সত্য ক্ষমা দম এবং অলোভ 1২) এই অসষ্টপ্রকার ধমের পথের নরেশ 
পাই মহাভারতের বনপবে, যাদের আঁধকাংশই অন্য দুইটি 'নর্দেশের মধ্যে অনুপাস্থত। অন্য 
একটি আটাটর তালিকা পাই উদ্যোগপবে £ “প্রজ্ঞা, সৎকুল, দম, শাস্ত্রজ্ঞান, পরাকুম, 
[মিতভাষিতা, যথাশান্ত দান ও কৃতজ্ঞতা এই আটাঁট গুণ পুরুষকে প্রাতিভাসম্পন্ন করে । এই 
আটাট গণ হ্বর্গপ্রাপ্তির উপায়স্বর্প 1৮১৩) নরকে যাওয়ার পথ, যা কিনা স্বর্গগামী 
পথের 'বপরীতমুখী, তাদেরও অজন্ত্র তালিকা পাওয়া যায়। যমের প্রশ্ের উত্তরে যুধিষ্টর 
জানান, “যে ব্যান্ত যাচমান আকন ব্রাহ্মণকে স্বয়ং আহ্বান কাঁরয়। পরিশেষে নাই বাঁলয়। 
[বিদায় করে, যেব্যান্ত বেদ, ধর্মশান্ত্রঃ 1ছিজাতি, দেবত। ও পৈতৃক ধর্ম মথ্য। বলিয়া 
প্রতিপন্ন করে এবং যে ব্যান্ত ধন বিদ্যমান থাঁকিতেও নাই বাঁলয়া দান ও ভোগে পরাখুথ 
হইয়। থাকে, তাহাদগকেই অক্ষয় নরকে গমন কাঁরতে হয় ।৮৫১৪) একটি দীঘতর এবং 
বৃহত্তর পাঁরাধর পাপের তাঁলক। পাওয়া যায় কৌরবপক্ষীয় কিছু রাজাদের অর্জুনবধের 
নামত্ত একত্রে গৃহীত শপথে £ “যাঁদ আমর। অজ্জুনকে বধ ন৷ কাঁরয়া নিবৃত্ত হই অথঝ। 
তাহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া সমরে পরাধুখ হই, তাহা হইলে মিথ্যাবাদী, ব্রহ্মঘাতক, 
মদ্যপায়ী, গুরুদারাভিগামী, ব্রহ্মদব ও রাজাঁপগকাহারী, শরণাগতপারত্যাগী, আঁথঘাতী, 
গৃহদাহী, গোহস্ত, অপকারী, ব্রহ্ষদ্বেষী, নান্তধম্ণপহারা, শীস্্রাবাহতপথপারত্যাগা, 
দীনানুসারী, নাস্তক এবং মাতৃ-পাঁরত্যাগীদগের যে লোক, যে ব্যান্ত মোহপরতন্ত্র হইয়। 
ধতৃকালে ভারাঁভগমন করে, যে ব্যান্ত শ্রাদ্ধাদবসে প্ত্রীসন্তোগ করে, যে ব্যান্ত রীবের সাঁহত 
যুদ্ধ করে, তাহাদের যে লোক...আমরা তাহাই প্রাপ্ত হইব ।”(১৫) রাম ভরতকে 
রাজযচালন। বয়ে উপদেশ দেওয়ার সময় দ্বাদশ দোষের উল্লেখ করেন £ নাঁন্তকতা, 'মিথ্যা- 
ভাষণ, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসৃ্িতা, জ্ঞানবান ব্যান্তগণের অদর্শন, আলস্য, পাপাচরণ, একাকী 
অর্থাচন্ত। ইত্যাঁদ। এত দ্বার এবং এত পথের সমাবেশে একটি গোলকধশধার সৃষ্টি হয়েছে 
মনে হতে পারে কারও । 'িক্রমণের পথপ্রদর্শন করা “হয়নি কি? তাও হয়েছে । এক- 
দিকে পাই ধর্ম সম্বন্ধে তত্বব্যাখ্য।। যেমন কৃষ্ণ বলেছেন, “উহ। প্রারণিদিগকে ধারণ করে 
বাঁলয়াই ধম নামে নাদষ্ট হইতেছে । অতএব যদ্বার। প্রাঁণগণের রক্ষা হয় তাহাই 
ধম“ 1৮১৬) উমার প্রশ্নের উত্তরে মহাদেব বলেন “যে ধর্মের অনুষ্ঠান দ্বার। স্বগণদি লাভ 


২৮ ্রাহ্মণ্য ভাবধার। ও আধুনিক হিন্দু মন 


হয় তাহাকে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম কহে । -..যে ধমদ্ধারা মোক্ষলাভ হয় তাহাকে নিবৃত্তিলক্ষণ 
ধর্ম কহে 1৮১৭) বলাই বাহুল্য, এই জাতীয় তত্বব্যাখ্যার মাধ্যমে ধর্মের স্বর্প জ্ঞাত 
হওয়ার বাপনা থাকলে পৌরাণক সাহিত্য না, যার চর্চার প্রয়োজন তা আমাদের 
উচ্চমার্গের দর্শনশাস্ত্র । কিন্তু আমরা উচ্চমার্গের দর্শনশান্ত্রে আপাতত আগ্রহী নই। 
আগেই বলোছ আমাদের ধারণা যে পুরাকাল থেকে শুরু :করে আজ পর্যস্ত 
আঁধকাংশ ভারতবাসীর জীবনধার৷ পুরাণ ও মহাকাব্যদ্ধয়ের মাধ্যমে প্রচারত 
ধর্মোপদেশঘ্বারা গভীর ও ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বত হয়েছে । বেদবেদাস্ত ফড়দর্শন 
ও অন্যান্য উচ্চাঙ্গের শান্্রালোচনার প্রত্যক্ষ প্রভাব সীমাবদ্ধ থেকে গেছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক 
উচ্চবর্ণভুন্ত অংশের মধ্যে । আজকের ভারতবাসীদের মধ্যে ভাল কী মন্দ কী উত্তম কী অধম 
কী সেই সম্পর্কে ধারণা ও ব্যবহারের উৎস সন্ধান করতে পুবাণ ও মহাকাব্যদ্বয়েই প্রবেশ 
করতে হবে মনে হয় । আমরা তাই করব। 


কন্তু পৌরাণক সাহত্যের মধ্যেই অসংখ্য ধর্মের মধ্যে কোন: ধর্মট শ্রেষ্ঠ, স্থগের 
অসংখ্য দ্বার ও পথের মধ্যে কোনটি আধকতর সুগম, সে ঁবিষয়ে অনেক ঘোষণা আছে । 
মুশকিল হচ্ছে এই যে 'বাভন্ন ধমকে 'বাঁভন্ন স্থানে *শশ্রেষ্ঠ” আখ্যা দেওয়৷ হয়েছে, কিন্তু 
একের আধক তো শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। উদাহরণতঃ, আঁদকাও রামায়ণে (ও অন্যান্য 
অসংখ্য জায়গায় ) পাই পীন্রলোকমধ্যে সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ ধমণ নাই 1৫১৮) মহাভারতের 
দ্রোণপর্বে বল। হয়েছে ““পাঁওতের প্রাণগণকে হিংসা ন৷ করাই প্রধান ধর্ম বলিয়া নিদেশ 
করেন ।””(১৯) পুরুর রাজ্যাভিষেককালে যযাঁত যে উপদেশ দেন তাতে বলেন, “জীবের 
প্রাত দয়।, মৈত্রী, জ্ঞান ও মধুর বাক্য প্রয়োগ, ইহা অপেক্ষ। ধর্ম আর লক্ষ্য হয় না।”€২০) 
শ্যর্দ ধম" পাঁরত্যাগ কাঁরতেও হয় তাহাও কাঁরবে, তথাপি কোনক্রমে ক্লোধাবিষ্ট 
হইবে না ।+(২১) এখানে ক্লোধজয়কেই শ্রেষ্টধমের মধাদা দেওয়। হয়েছে। কিন্তু 
যক্ষের প্রশ্থের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছেন, “অনৃশংস প্রধান ধর্ম ।”/২২) *ত্যাগই 
মনুষ্ের প্রধান ধর্ম ।*(২৩)-_-বলেছেন ধর্মব্যাধ 'দ্বিজোত্তম কৌঁশিককে ধর্মব্যাখ্য/কালে । 
ব্যাসদেব বলেছেন, “তপস্যা অপেক্ষ। সার পদার্থ আর নাই। তপস্যা হইতে পরম সুখ- 
লাভ হয়।”€(২৪) “দয়ার তুল্য সাধুদিগের পরমধর্ম আর কিছু নাই” -_-বলেছেন 
শুকপক্ষী ইন্দ্রকে। আবার সেই অনুশাসনপর্কেই আগ্রতনয় সুদর্শন বলেছেন, *“গৃহস্থদিগের 
পক্ষে আতাথসেবা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম আর কিছু নাই ।,(২৫) “যজ্ঞের তুল্য 
উৎকৃষ্ট কাধ আর নাই ।”(২৬) এই উীন্ত আবার পাই অশ্বমোধক পরে। দেখা যাচ্ছে 
কোন বিশেষ অবস্থায় বিভিন্ন ধের মধ্যে সংঘাত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী মান্রায়আছে । 
সেজন্যই শান্্বকারেরা বারবার বলেছেন, “ধর্মের গাঁত সৃষ্ষয ।”(২৭) *ম্বাশ্বত ধর্ম 
আত দুর্জয় 1৮২৮) এ্ষথার্থ ধর্ম স্থির করা আত দুঃসাধ্য ৮৫২৯) “ধরমতিত্ ষে 
চ্ষুরধার অপেক্ষাও সৃন্ষম এবং পর্বত অপেক্ষাও গুরুতর তাহার আর সন্দেহ নাই ।*(৩০) 
প্রকৃত ধামিক ব্যান্তর পক্ষে শুধু ধমতিত্ত্ৰ জানাই যে যথেষ্ট নয় তা বোঝাতে একটি চমংকার 
উপমার আশ্রয় নেওয়। হয়েছে £ “্ববাঁ যেমন নিয়ত সৃপে নিমগ্ন থাকিয়াও তাহ।র রসাঞ্ধা- 
দনে বণ্িত হয়, তদৃপ জড়ব্যান্ত সর্বদ৷ পাঁওতের উপাসনা কারিয়াও ধর্মজ্র হইতে পারে 
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না; কিন্তু জিহব। যেমন স্পর্শমান্তই সৃপরসের আন্ধাদ গ্রহণ করে, তদুপ বুদ্ধমান ব্যান্ত আত 
অস্পক্ষণ পাগুতের উপাসনা কাঁরয়াই ধর্মের মমগ্রহণ কারতে পারেন 1৮0৩১) দেখা 
যাচ্ছে কোন ছকবাধা পথে চলে ধাঁর্মক হওয়। যায় না, ধর্ম বিষয়ে বুদ্ধ ও জ্ঞানের 
প্রয়োজন, তাতে ও কুলোতে না পারে এবং সেরকম ক্ষেত্রের জন্য কৃষ্ণ বলেছেনঃ “কোন 
কোন স্থলে অনুমান দ্বারাও নিতান্ত দুর্বোধ ধর্মের নির্ণয় কাঁরতে হয় ।”৩২) প্রকৃতই 
ধর্মানুসারা যে তাকে সংশয়াকীর্ণ হতেই হবে, “সংশয়ারূঢ় না হইলে শুভলাভের সম্ভাবন। 
নাই ।”0৩৩) ধর্মসংশয় থেকে গ্কাভাঁবক ভাবেই একটি প্রাতক্রিয়া যা হতে পারে তা৷ 
হল ধর্মে অনাস্থা । কর্ণ আক্ষেপ করেন, ণ্ধার্মিক ব্যন্তিরা সতত কাঁহয়। থাকেন যে ধর্ম 
ধার্মককে সতত রক্ষা করেন। আমরা শাস্ত্র ও শান্ত অনুসারে ধম রক্ষণে যত্ব ও ধমে” দৃঢ় 
ভান্ত কারয়া থাঁক। ধর্ম তথাঁপ আমাদগকে বিনাশ কাঁরতেছেন। অতএব বোধ হয় 
ধর্ম আর নিয়ত ধাঁর্মককে রক্ষা করেন না ।১:6৩৪) অন্য একটি প্রাতক্রিয়া হতে পারে 
ধমের বিধানের উদ্ধত অগ্বীকার । “'বলবান ব্যান্তাদগের পক্ষে সমুদয় দ্রবাই পথ্য, সমুদয় 
বন্তুই পাঁবন্র, সমুদয় কার্ধই ধর্ম এবং সমুদয় দুব্যই স্বকীয় 1৩৫) এই ভাবে তুঁড় দিয়ে 
সমস্ত ধ্মমীমাংসা উীঁড়য়ে দেন যান তান কোন নাস্তক নন, দ্বয়ং বেদব্যাস, কুস্তীকে 
আপন কুমারীধম" লঙ্ঘন করার পাপ বিষয়ে আশ্বস্ত করার মানসে । প্রথম অধ্যায়ে আমাদের 
এীতহ্যের অন্তর্গত যে আত মানুষের “কথ। বলা হয়েছে এ হচ্ছে সেই আতিমানুষদের 
মনোভাব । 

কিস্তু ধর্মের অনেকত্ব ও 'বাভন্লতার সম্মুখে দিশাহারা না হয়ে তার স্বর্প সম্যক 
উপলান্ধ করার চেষ্টা করা যেতে পারে । সেই উদ্দেশ্যে তাদের কয়েকটি শ্রেণীতে বিভন্ত 
করে দেখা যেতে পারে। অবশ্য শ্রেণীবভাগ যে কিছুই শাস্ত্রে করা নেই তা নয়। 
যেমন ভীম বলেছেন, “'পরাঁহংসা, চোষ ও পরদারাঠভমরধণ এই '্রাবধ শারীরিক পাপ, 
অসং প্রলাপ, 'নষ্ুর বাক্প্রয়োগ, পরদোষ প্রকাশ ও মিথ্যাকথন এই চতুর্বিধ বাচনিক পাপ 
এবং পরদ্রব্যাভিলাষ, পরের আনষ্ট চিন্তা ও বেদবাক্যে অশ্রদ্ধা এই প্রিবিধ মানাঁসক 
পাপ (৩৬) কিন্তু এজাতীয় শ্রেণীবিভাগ খুব সাহায্য করে না। পরাহংসা কী অর্থে 
শারীরিক পাপ? বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য ধর্মগুলকে আমর! চরিন্রানুষায়ী শ্রেণীবিভাগের 
চেষ্টা ক'রে যে ফল পেয়েছি ত৷ এইরকম । 


র্‌ 


প্রথমেই ভাবতে পার তিনটি প্রধান ধর্মের কথা_-যাদের আমরা “আদিম নিষেধ, 
বলে আঁভাঁহত করব এবং এই বাক্যব্যবহার দ্বারা ইংরাজীতে যাকে 6৪০০০ বলে মোটামুটি 
তাই বোঝাব। সমাজর্কোধারণ যা করে তাই ধর্ম,--আঁধকাংশ ধর্মেরই মূল অনুপ্রেরণ। 
কোন একাট বিশেষ সমাজব্যবস্থার গাঁথুনিকে দৃঢ়বদ্ধ রাখা । কিন্তু ওদেরই মধ্যে দেখ। 
যায় তিনটি বশেষ নিষেধ, যা সমাজসৃষ্টির একেবারে আদিম অবস্থা থেকে শুরু করে 
বর্তমান কাল পষন্ত প্রায় সব সমাজেই বলবং রয়েছে । এই তিনাঁট হল হত্যার নিষেধ, 
পরষ্কাপহরণ নষেধ, এবং পরদারগমন নিষেধ । ইচ্ছানুষায়ী হত্যাকে নিবারণ না করলে 


৩০ ্রাঙ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক 'হন্দ্ু মন 


গোষ্ঠীবন্ধ জীবনই অসম্ভব । অন্য দুইটি নিষেধের ভিত্তি ব্যান্তগত মালিকানা । পরদার- 
গমনের 'ভীন্ত--সভ্যতার আঁদমকাল থেকে প্রত্যেক নারীকে কোন এক বিশেষ পুরুষের 
ব্যক্তিগত সম্পন্ত হিসাবে দেখা। এই '্রিবিধ [নিষেধ খ্রফ্ধর্মেও একই গুরুত্বপূর্ণ চ্ছান 
আঁধকার করে । কিন্তু ৪1916 শুধুমাত্র “0000 51791010091 1011১” 50100 518] 1001 
0010171 8001661” এবং "0০০, 50810100916 56681” বলেই ক্ষাস্ত হয়েছে, কিন্তু 
আমাদের ধর্মশাস্ত্রের একটি বৈশিষ্টাই মনে হয় এই যে নিষেধ অমান্য করার পাপের গুরুত্বকে 
ক্ষেত্রনির্ভর কর! হয়েছে । এমন কি, এমন ক্ষেত্রের কথাও উল্লেখ করা আছে যেখানে নিষেধ 
লঙ্ঘন করায় পাপ একেবারেই হয় না (এ জাতীয় ব্যাতক্রমের অনুমোদনের জন্য হয়তে। 
আমাদের এই নিষেধগুঁলিকে 1৪০০ বল! সম্পূর্ণ ঠিক নয়)। উদাহরণতঃ হত্যা পাপ, 
কিন্তূ সর্বাধক পাপ গ্োোহত্যায় এবং ব্রহ্মহত্যায় । স্ত্রীহত্যার নিষেধের উপরও যথেষ্ট 
গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গুরুহত্যাও বিশেষ উল্লেখ পায়। তেমাঁন পায় ভুণঘাতকতা । 
কিন্তু ক্ষত্িয়ের পক্ষে শতীবনাশই ধর্ম । পরহ্কাপহরণ পাপ 'নঃসন্দেহ, কিন্তু বরহ্মগ্কাপহরণ 
[বিশেষরূপে পাপ । আবার কোন কোন পাপের শাস্তি হিসাবে পাপাচারী ব্রাহ্মণ ও 
গ্রীলোকের হত্যাও অনুমোদিত হয়েছে, যেমন দেবীভাগবতে | (৩৭)  তেমাঁন, গগুরুর 
নামন্ত আপৎকালে ব্রা্ণণ ভিন্ন অন্য জাঁতর ধন হরণ করাকে চৌর্যদোষমুস্ত*” বলে বলা 
হয়েছে। পরপ্্রীগমন (বা! পরস্ত্রীগমনচিন্তা )-ঘটিত পাপকেও যতরকমের বিশেষ সম্পর্কের 
পরপ্্রী হতে পারে তাদের দ্বারা বিশোষত কর৷ হয়েছে £ যেমন ভ্রাতৃবধূ গমন, পুন্রবধূগমন. 
মিন্রবধৃগমনঃ বিমাতৃগমন, গুরুপক্রীগমন (এবং হরণ ), রাজপত্ীহরণ (গমনোদ্দেশ্যে ) 
ইত্যাঁদ। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে গুরুপত্ীগমনের উপর। 
শেষোল্তকে বল৷ হয়েছে মহাপাতক, পরদারগমন সাধারণভাবে উপপাতক । যে নিষেধাজ্ঞ। 
যত বেশীবার উচ্চাঁরত হয়েছে তার সামাঁজক প্রয়োজনও সেই পারমাণ আধক ছিল-- 
এই যুন্ত যাঁদ মান। যায় তে। ধরে নিতে হয়, যত প্রকার পরপ্্লীরাতর চ্ঠ৷ পুরাকালে হত 
তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হত শিষ্য ও গুরুপত্রীদের মধ্যে । এই ব্যাপারে শাস্ত্রকারদের তটস্ছ 
হয়ে থাকতে হত !বলে মনে হয় । যখন তারা জপতপ বেদপাঠ সামগান নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন 
এবং পুণাবতী নারীদের খধাতুকাল ছাড়৷ অন্যসময় স্বামীসন্ভোগ করা উাচত 'কিন। জাতীয় 
গুরুতর সমস্যার বিষয়ে প্ীথপন্ত্ লিখতেন তখন বোধহয় তাদের তরুণী ভাষার। সমবয়গ্ক 
1শষ্যদের সঙ্গে আধকতর মনোরঞ্জনকর উপায়ে কাল আতবাহন করার সুযোগের সন্ধ্যবহার 
করতেন । 

পরপ্রীগমন ছাড়াও সমাজমান্রেই আরও অনেকগুলি যৌনসম্পর্কঘটিত নিষেধ থাকে, 
আমাদের পৌরাণিক সমাজেও ছিল । যেমন, ভাঁগনীগমন, পশ্বাদির সঙ্গে মিথুন, বলাংকার, 
আপন কন্যার কৌমারাবন্থা দুষিত করা, কুমারীকন্যাদূষণ, দাসীসন্ভোগ ইত্যাদি । বেশ্যা- 
সান্তর উল্লেখও দু-চার জায়গায় পাওয়া যায় । কিন্তু পুণ্যকর্মের পুরস্কার [হিসেবে অন্ষরা- 
সংসর্গ যে ভাবে প্রতিশ্রুত হয় এবং উৎসবাঁদতে সুসাঁজ্জত। ও সুন্দরী বারনারীদের ভূঁমক। 
যেরকম উচ্ছাসের সঙ্গে বার্ণত হয় তাতে মনে হয় নাবে বেশ্যাসংসর্গকে খুব হেয় চক্ষে 
দেখা হত। অবশ্য “নিজকন্যান্বারা জীবিক। অর্জন*কে খুবই দূষণীয় মনে করা হত। এই 


পাপ-পুণ্য ৩১ 


প্রসঙ্গে একাট বিশেষ যৌনানষেধের অনুপাস্থতি মনে প্রশ্ন জাগায় । সমকামিতার কোন 
উল্লেখ কোথাও পাওয়া ায় না-এর থেকে ক ধরে নেবে! যে এই বিশেষ যৌন সম্পর্কাট 
পোরাণিক ভারতবর্ষে অনুপাঁস্থিত ছিল? 

আর কয়েকটি যৌনাবাধ বিশেষ রকম ভাবে ভারতীয় । যেমন ধতুকালে ভার্যাগমন । 
্্রীর ধাতু বৃথ। যেতে দেওয়াট। এতদূর অকর্তব্য মনে করা হত যে খতুকালে মান্র ভাষাগমন 
করাটা ব্রহ্গচর্য ধর্মের অন্তগত ছিল (মহাভারতের অনুশাসনপৰ (৩৮) দ্রষ্টব্য )। 
মাকণ্ডেয় পুরাণে আছে জনকবংশের রাজা স্বীয় পত্রী পীবরী খতুমতী হলে তার খাতুরক্ষা। 
ন। করে দ্বিতীয় পত্ী ধৈকেয়ীতে আসন্ত হওয়ার পাপের দরুণ ঘোর নরক ভোগ 
করেন ।(৩১৯)। 

যৌনাবাধদের মধ্যেও যে বর্ণাশ্রমঘাঁটত ভেদটিস্তার অনুপ্রবেশ ঘটানো হবে তাতে 
আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সুতরাং শুদ্রের ব্রাহ্মণীগমন যে ঘোর পাপ ৃহসেবে বার্ণত 
হবে কিন্তু উচ্চকুলের পুরুষের যে নীচকুলাদাঁপ বমণীরত্রসন্ভোগকে প্রশ্যয়ের চোখে দেখ। 
হবে তা সহজেই বোধগম্য । 

কিন্তু ব্যাতক্রমই ভারতীয় ধর্মাচস্তার অন্যতম প্রধান বোৌশষ্টা, অস্তাবরোধই আমাদের 
শাগ্ের অন্যতম প্রধান লক্ষণ । সুতরাং একাদকে যেমন নিদেশ পাই, “যে নারী আপনার 
পাঁতকে পারত্যাগপ্বক নিকৃষ্ট জাতির পুরুষের সাহত সংসর্গ করবে, মহীপাল তাহাকে 
গ্রশন্ত প্রকাশ্য স্থলে করুর দ্বারা ভক্ষণ করাইবেন ।” ৪০) অপরাদকে বলা হয়েছে 
“আভযাচত হইয়া পরক্ত্রীসন্তোগ কাঁরলে পাপভাগী হইতে হয় না1” (৪১) অর্থাৎ কিন। 
বলাংকার ন। করা পধণন্ত পরদারসন্তোগে কোন পাপ নেই। 

এই তিনাট মুখ্য আঁদম নিষেধের পাশাপাশ আরও কিছু নিষেধ প্রাত সমাজেই থাকে; 
যেমন আদম নিষেধের অনা এক বিষয়বস্তু ভক্ষ্য দ্রব্য। বর্তমান যুগ পযন্ত এীতিহাসিক 
ভারতবঞের আধবাসীদের দৌনক জীবনে ধম্ম বলতে খুব বড় অংশেই জক্ষ্যাভক্ষ্য সম্পা্কত 
বাধানষেধ বাঝয়েছে । কিন্তু পৌরাণিক ধর্মাশিক্ষায় এই বিষয়টির উপর কত কম গুরুত্ব 
দেওয়া হয়েছে দেখে আশ্চর্য হতে হয় । কোথাও কোথাও সুরাপান ও মাংসভক্ষণ দোষ 
হিসেবে নিন্দিত হয়েছে, কিন্তু তাও খুবই ক্ষীণ ভাবে । বস্তুত সে যুগে উচ্চবর্ণের নারীদের 
মধ্যেও এদের প্রচলন ছিল । এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে জতুগৃহদাহের পরিকষ্পনায় পণ্চপাগ্ুব- 
দের সঙ্গে দ্বৌপদীকেও মন্যপ।নে জ্ঞানশূন। করানোর কথা ভাবা হয়োছল এবং যদুবংশ ধ্বংস 
হল ষে লজ্জাকর ঘটনায়, তার সুন্রপাতে ছিল সম্মিলিত প্ী ও পুরুষের মদ্যপানে উম্মন্তত। । 


৩ 


এবপর একত্র করতে পার একজাতীয় আতিশয় তুচ্ছ বাঁধানষেধকে যার হাচি-কাশি- 
টিকাঁটাক জাতীয় কুসংস্কারের পর্যায়ে পড়ে । জ্যোতিষ, হস্তরেখা, পাঁজপথ, তাগা- 
তাবিজ, গ্রহরত্র, তিখিলগ্র, শান্ত স্বস্ত্যয়ন, শোৌচ প্রভীতর কথা বলছি। সর্ধবকালের 
সর্বদেশের মানুষের মধ্যেই এদের অস্পাবস্তর প্রভাব ল্াক্ষিত হয়। আমাদের ধর্মীয় 
এীতহ্যের বৈশিষ্ট্য এই যে এই তুচ্ছ 'বাঁধানষেধগুলো, যা৷ প্রায়শই সম্পূর্ণ অর্থহীন বা 
কৌতুককরও বটে, তার সহাবস্থান করছে শান্ত্রকারদের গন্ভীরতম ও গভীরতম ধর্মানর্দেশের 


৩২ ্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দু মন 


সঙ্গে, যার ফলে ইংরাঁজতে [10100 0১6 501011056 (০ (106 21010010995 বলে যে চিন্তা" 
দোষের কথ বলা হয়েছে সেই দোষ খুব বেশী পাঁরমাণে আমাদের পোরাঁণক ধর্মকথনকে 
দুষ্ট করে। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরত একটি 
পাপের তাঁলকা দিয়েছেন । তাতে “পাপায়সী দাসীসন্ভোগ”-এর ঠিক পরেই আছে 
*সূর্যাভিমুখে মৃন্তত্যাগ” ; ্গুরুহত্যা” যেমন আছে তারই সঙ্গে আছে “একাকী মিষ্টদুব্য 
ভক্ষণ।” (৪২) 'দিবানদ্রা পাঁরত্যাগ করাটা যে শুভফলগ্রদ নিশ্চয়ই হতে পারে, ত৷ আমরাও 
জান, 1কন্তু গার্গ্য যখন তাকে “মহাফলপ্রদ শ্রেষ্ঠ ধর্ম” (৪৩) বলে বর্ণনা করেন তখন 
আশ্চর্য হতে হয়। ব্ন্মচর্য অবলম্বন করলে অভীষ্ট গাঁত লাভ হয় তা না হয় বুঝলাম, 
ণকস্তু "যান অধোমুখে বৃক্ষে লম্বমান হয়েন” (8৪) তাকেও একই সঙ্গে সেই গাঁত প্রাতশুত 
হয়েছে । এসবের চেগেও অনেক তুচ্ছ কারণে যে আমরা ঘোর নরকের আঁধবাসী হতে 
চলোছ তা ক আমর। জানতাম? দেবীঁভাগবতে অনুশাসন দেওয়া হয়েছে, “অপরের 
নদ্রাভঙ্গ, কাহারও কথার মধ্যে বাধা দেওয়া, দম্পাঁতর প্রণয়াবচ্ছেদ, মাতা হইতে শিশুকে 
পৃথক কর।, এ সমস্তই ব্রন্মহত্যাতুল্য ৷ (৪৫)৮ 


এই 'বাঁধানষেধগুলি যাঁদ হয় যান্্রক ধর্মবোধের এক অংশ তে৷ তার অন্য এক গুবুত্বপূর্ণ 
অংশ আছে যাকে বলা যেতে পারে 'আদম মন্ত্র । এমন্ত্র দ্বারা আমরা এখানে বোঝাচ্ছি 
মোটামুটিভাবে ত।কেই যা,ক ইংরজিতে বলা হয় 7)8810। এক ধরনের ক্রিয়াকাও্ড যাদের 
অনুশীলনে স্বর্গ বলা যাক, পরমগাঁত বলা যাক, 'সাদ্ধ বল। যাক জীবনের চূড়ান্ত সার্থকতা 
অর্জন কর! যায় যান্ত্রিক উপায়ে, 51)017001 পথে । এইসব ক্লিয়াকাণ্ডের মধ্যে মানুষে 
মানুষে সম্পর্কের বালাই নেই. যা আছে তা মানুষের সঙ্গে বাহঃপ্রকৃতির ব৷ তার নিজ প্রকাতির 
সম্পর্ক। অর্থাৎ কনা এগুলে। যেন স্বর্গারোহণের যন্ত্রচালিত সোপান বিশেষ। আমাদের 
ধর্মীয় এীতহে; এই জাতীয় যাঁন্বক সোপানের প্রধান উদাহরণ হল পৃজা, যজ্ঞ, পশুবলি ও 
নরবলি, তপস্যা ও কুচ্ছুসাধন, সাধন ভজন ও মন্ত্রজপ, তীর্থভ্রমণ, বেদাধ্যয়ন, ব্রক্ষচ্ষ, 
প্রভাতি । 

যজ্ঞকে একাঁদকে উৎকৃষ্টতম কার্য বল। হয়েছে, অপরাদকে সেম্তবত পরবরতাকালে) আবার 
বলা হয়েছে “যেমন পঙ্কদ্বারা পঙ্কক্ষালন কর! যায় না এবং সুরার কণামান্রে অপবিল্ন হইয়া 
কোন সামগ্রী প্রভূত সুরায় পাবন্ন হইতে পারে ন॥ সেইরৃপ বজ্ঞাঁদদ্বার। প্রাণহত্যাপাপ 
হইতে মুন্তলাভ অসম্ভব 1৮0৪৬) ৩পসছ।র। ইন্পরন্ব লাভ করা যেতো, যে কোন অভীষ্ট বর 
উঁদ্দষ্ট দেবতার কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া যেতো, পরন্তু এমন কোন পাপ নাই যা এই যন্তদ্ধারা 
পাঁরশোধিত করা না যেতো। “মদ্যপায়ী, চৌর্াঁনরত, ভ্রণঘাতী ও গুরুতপ্পগামী 
পামরেরাও তপঃপ্রভাবে পাপাবমুন্ত হইয়৷ উৎকৃষ্টগত লাভ কাঁরিতে পারে |” (৪৭) কিন্তু 
“তপস্যা, ত্যাগ ও ব্রন্মজ্ঞান লাভ, এই তিনের মধ্যে তপস্যা অপেক্ষা ত্যাগ ও ত্যাগ অপেক্ষা 
রহ্মজ্ঞানলাভ শ্রেষ্ঠ 1” ৪) অর্জুনকে গন্ধবরাজ বলেন, 'ররহ্ষচ্ষ পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম । তুমি 
সেই ধমাক্রাস্ত বলিয়া আমাকে পরাজয় কাঁরয়াছ ৷”? (৪৯) হীন্দ্িয়দমন সম্বন্ধে বল৷ হয়েছে 
“দমগুণ দান যজ্ঞ ও শান্ত্রজ্ঞান অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ 1৮৫০) মহাভারতের সবচেয়ে মহমামাওত 
চারন্র যাধষটির নন ' যান সদা সত্য কথা বলতেন । তান ভীঙ্ম, যান ধর্মতত্রে পারঙ্গম 
ছিলেন বে কিন্তু যিনি অমরত্বের আধকারী হয়েছিলেন ইীক্দ্িযদমনের জনা । কৃচ্ছ.সাধন 


পাপ-পুণ্য ৩৩ 


সম্পর্কে সীতা বলেছেন, "ণবচক্ষণ মনুষ্যগণ যত়সহকারে 'বাহত নিয়ম দ্বারা শরীর ক্ষীণ 
কাঁরয়া ধম্ম লাভ করেন ।”” 

কচ্ছেঃর বিষয়টি আতশয় গুরুত্বপূর্ণ এবং তাকে আরও [বিশদ কর৷ হবে পরবতাঁ একটি 
পরিচ্ছেদে । শম ও দমের প্রধান লক্ষ্য ছিল কাম ও ক্রোধ এবং এই [বিষয় দুটিরও গুরুত্ব 
অনুসারে স্বতন্ত্র আলোচন। করা হবে। 


৪ 

যান্দ্রক ধনের গণ্ডতী, আতনক্রম করে এসে আমরা প্রথমেই যে ধমের সম্মুখীন হই তা 
স্পষ্টতই কোন বিশেষ সমাজ ব্যবস্থাকে দৃঢ়ভাবে রাখার জন্য এবং সেই ব্যবস্থার অস্তগ্গত 
[বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থ সাধন করার উদ্দেশ্যে কাষ্পিত ও প্রচাঁরত হয়োছিল। বর্ণ, 
আশ্রম, লিঙ্গ প্রভাতি মানুষের সামাঁজক অবস্থান 1ভীত্তক পরস্পরাবরোধী খণ্ডাঁবখাঁওত ধর্মের 
কথা য। প্রথম অধায়ে বলা হয়েছে এ সেই ধর্ম । 

ব্রাহ্মণের বেদপাঠ কর্তব্য, শূদ্রের বেদপান্ত ব৷ শাস্ত্রচচা পাপ; এমনকি শুদ্রদের কোন 
উপদেশ দেওয়াও পাপ । স্ত্রীর সারাৎসার নিশ্রীলাখত করেকটি বাক্যে বধৃত করা যায় : 
"গ্লীগণের ভর্তাই মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা, মিন্ন ও বান্ধব ইহাতে সন্দেহ নাই, তার। 
ভতণর প্রেমে পুলাকতগান্রা হইয়া যাঁদ মহৎ পাপ করে, তাহলেও পরম স্বর্গ লাভ করে, 
এর অন্যথায় নরকগামিনী হইবে ।” (৬১) ব্রাহ্মণের ধর্ম, ক্ষান্তয়ের ধর্মঃ রাজধর্ম, সন্ব্যাস- 
ধর্ম__-এসব ধর্মেরই স্বতন্ত্র ও বশদ আলোচনা আমাদের শাস্ত্রে পাওয়া যায়; শুধু তাই না, 
তাংক্ষাণিক অবন্থাভেদেও ধর্মের ভেদ হয়; ফলতঃ বিপন্ন ব্যান্তর ধর্ম একপ্রকার, আবিপন্ন- 
ব্যান্তর ধর্ম অন্যপ্রকার, আপদ্বাঞ্মও ভিম্নতর । (এই প্রসঙ্গে মহাভারতের শান্তিপব, 
পূর্বার্ধ ৫২ ] দ্রষ্টব্য )। আপদ্ধর্মের একটি পক্ষণ, '“বর্চচতুষ্টয়ের পৃথক পৃথক ধর্ম নিদিষ্ট 
থাকলেও আপতকালে তাহারা পরস্পর পরস্পরের ধর্ম পাঁরগ্রহ কাঁরিতে পারে ॥”" (৫৩) 
অবশ্য নীচবর্ণের ব্যান্তরা কখনও এই ব্যাতক্রমের আঁধকারী হয়েছে বাল মান হয় না। 
নীচদের 'চরতরে নীচে চেপে রাখার জন্য নীচজাতির সেবাকেও পাপ বলে বর্ণন। কর! 
হয়েছে । দানকে পুণ্যকর্ম হিসেবে খুবই মর্যাদ। দেওয়া হয়েছে আমাদের শাস্ত্রে, কিন্তু তাও 
বর্ণধমেরি সংগে ঘাঁনষ্ঠভাবে যুক্ত ৷ প্রাতগ্রহকে রু।ক্ষণের ধর্ম মনে কর। হয়েছে বিস্তু ক্ষ্রিয়ের 
পক্ষে তা পাপ। অর্থাৎ ক্ষা্রয় দান করবে, ব্রাহ্মণের দান গ্রহণ করে পুষ্টিলাভ করবে । 

এই ধর্মের অন্গস্বরূপ অনেক গুণের প্রচার করা হয়োছিল। এই গুণগুাঁলকে আমরা 
“শিষ্টাচার বলব । আতাথসেব।, গুরুসেবা, বৃদ্ধের সেবা, স্বজনতোবণ, ব্রাহ্মণের সেবা, বিবাহ 
করা, পুব্রোংপাদন, উপযুস্ত সময়ে কন্যাসম্প্রদান করা--এসবেরই পৃথক উল্লেখ.ও আলো- 
চন৷ পাওয়া যায়। এদের আধকাংশই গাহস্ছ্য ধমেরি পধায়ভুস্ত । 

ধর্মাদর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে শাস্ত্রের মধ্যে আমলের প্রসঙ্গ আগেই উত্থাপন করোছি। 
অতএব আশ্চর্য হতে হয় না যখন দেখি বল৷ হচ্ছে, “সমুদয় শান অপেক্ষা আচার শ্রেষ্ঠ । 
আচার হইতে ধমে'র উৎপাত্ত হয় ।” ৫৪) শিষ্টাচারের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ ধর্ম সম্বন্ধেও 
যে এইরৃপ শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হবে তাতেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। দান বা আতাঁথসেবা 
তো পরমধমের স্থান শাস্ত্রের কোথাও ন। কোথাও পাবেই, কিন্তু সবলোকিতামহ ব্রঙ্ধা এমনও 
বলে বসেন, “'সম্তানই পরমধর্ম। কি তপস্যা কি বক্স 'কি অন্যান্য পুণ্কম সন্তানের 
সদৃশ কিছুই দেখিতে পাই ন। 10৫৫) 


৩৪ ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দু মন 


কিন্তু আচারের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আমাদের শাস্ত্রেই এমন অনেক- 
গুল চারিত্রিক গুণ বা অনুশীলনের উপর যাকে আমরা বলব “শীল” । সব ধর্মেরই মূল 
প্রেরণা বিশেষ সমাজব্যবস্থাকে ধারণ করা, কোন কোন বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থসাধন । কিন্তু 
ধের ক্রমাবকাশের একটি মূল লক্ষণই মনে হয় এই যে তাদের উপর প্রত্যক্ষ গোষ্ঠী স্বার্থের 
প্রভাব ক্লমশঃ ক্ষীণ হয়ে যায়, তার৷ উত্তরোত্তর আপাত দৃষ্টিতে স্বার্থগন্ধহীন হয়ে ওঠে। 
শীল বলতে যেসব চাঁরান্রক গুণের কথ। ব৷ অনুশীলনের কথ। বোঝাচ্ছি শষ্টাচারের সংগে 
তাদের এইখানেই বিরাট প্রভেদ যে শীলগুঁল আপাত দৃষ্টিতে স্বার্থগন্ধীবহীন । কিন্তু 
আপাতদৃষ্টি ভেদ করে অনুসন্ধান করলে দেখ। যাবে যে যে সব গুণ প্রজাদের চিনে অনুপ্রাবিষ্ট 
হলে শাসকদের পক্ষে শোধণ 'ভীত্তক সমাজ পাঁরচালন। সহজ হয় সেই সব গুণের উপরই 
দেওয়। হয়েছে জোর। আমর পরবরতা অথ॥য়ে আলোচনা করে দেখাব যে এই গুগুল 
মোটেই সমাজের কর্তাস্থানীয় ব্যান্তদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা হত না । 

আমর। পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের যে সব শীলের উল্লেখ পাই তাদের একত্র করলে 
মোটের উপর এরকম দাড়ায় £ 

সত্যপরায়ণতা, শম, দম, হীন্দ্রয়জয়, আহংসা, অনৃশংসতা, নর্বৈরতা, দয়া, 
শরণাগতকে আশ্রয়, অনুগ্রহ, শরণাগত শত্ুকে রক্ষা, সবভূতে দয়া, সবলোকাহতৈষণা, 
সর্কভূুতে সমদৃষ্টি, অপরাধী বান্তদের প্রাতও স্লেহদৃাষ্ট, ন্যায়ানুগত্য, ত্যাগ, বৈরাগয, 
নিল্লোভ, নিরাসান্ত, ক্রোধজয়ঃ ক্ষমা, ধৈর্য, অদ্রোহ, অকৃপণতা, অনসুয়া, অহংকারশূন্যত।, 
মৎসরহাঁনতা, শ্রী, নেতী, লজ্জা, সন্তোষ. সরলতা, সমদৃষ্টি, তিতিক্ষা, আত্মজ্ঞান, ব্হ্গাজ্ঞান, 
সংযম, পরারুম, সেবা, পরোপকার, উপকারের প্রত্যুপকার, কৃতজ্ঞতা, শান্ত, মুদুভাব, 
বিনয়, নিস্পৃহতা, সাঁহফুতা, বিদ্যা, অধ্যয়ন, সাধুসঙ্গ, ধামিকের শৃশৃষা, ভূতাদের কষ্ট 
ন। দেওয়।, বৃদ্ধ গর্ভবতী নারী প্রভাতিদের প্রাত কৃপাশীল ব্যবহার ইত্যাঁদ | 

অপরাঁদকে দোষের তাঁলকায় উপারিউন্ত গুণগুলির [বপরীতগুলিকে বাদ দিলে পাই 
অভিমান, কৃতপ্ঘতা, শাঠ্য, নিন্দা অদৃর্দশিতা, আঁনষ্টচন্তা,। নাঁস্তকতা, 
পরকৃতকাধকে আত্মকৃত বলে বলা, আলস্য, মোহ, মায়া, গর্ব, িবষর়তুকা, অবজ্ঞা, 
ওদারকত।, পরানন্দাশ্রবণ, বিশ্বাসঘাতকতা» গ্রামঘাতকতা,, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্নিতা, পরশ্রীকাতরতা, 
দন্ত, দ্বেষ, আত্মন্গাঘা, প্রবণ্ণনা, বাকৃপারুষ্য ইত্যাঁদ । 

শীলগুলিকে তালিকাবদ্ধ করার সময় আমরা গুরুলঘুভেদ উপেক্ষা করোছি, কিন্তু বলাই 
বাহুল্য এদের প্রত্যেকের উপর সমপাঁরমাণ মূল্য আরোপ করা হয়নি । বস্তুতঃ একটু দেখলেই 
দেখা যায় যে কয়েকটি বিশেষ চাঁরীন্রক গুণের উপর অত্যন্ত বোঁশ গুরুত্ব আরোপ করে তাদের 
সনাতন ধর্ম বা পরম ধর্ম আখ্যা দেওয়। হয়েছে ; যাঁদও এও আমরা দেখেছি আগেই যে 
যতকটি ধমকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বল। হয়েছে ততকটি 'নশ্য়ই একইকালে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। 
চূড়ান্ত মূল্য বা মধাদ। দেওয়। হয়েছে যে ধর্মগুলিকে তারা হল সত্যধর্ম, শম ও দম । তারপরের 
সারতে রাখ। যায় দয়াধর্ম, অনৃশংসতা, ত্যাগ তথা বৈরাগ্য, ক্ষমাধমকে । এদের হধ্যে 
সত্যধর্মের স্থান আবিসংবাদিতভাবেই আর সকলের উধের্ব এবং সত্যধম" বলতে আমাদের 
শাস্ত্রে 1 বোঝানো হয়েছে সেজাতীয় কোন ধমকে তুলনীয় কোন গুরুত্ব অন্য কোন ধর্ম- 
সভ্যতায় দেওয়া হয়েছে বলে আমাদের জান। নেই । এই কারণে, সত্যধম সম্পর্কে তন 
পূর্ণাঙ্গ আলোচন।। পরবর্তী অধ্যায়ে করা হয়েছে । ?কস্তু আধুনিক ভারতবর্ষে যে একটি ধারণার, 


পাপ-পুণ্য ৩৫ 


প্রচলন করানে। হয়েছে যে সত্য ও আঁহংস। (যাদের বর্বর অনুবাদ করা হয়েছে 100) এবং 
10011-510191)06 এই দুই ইংরাঁজ শব্দে )-_.৫ই দুই হল ভারতবর্ষের সনাতন ধম“, তার কোন 
সমর্থন অন্ততঃ আমাদের পৌরাণিক সাঁহত্যে পাওয়। যায় না। সত্যকে যে মধাদা দেওয়া 
হয়েছে আহংসাকে তা দেওয়া হয়নি । আঁহংসাকে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা দয়। ত্যাগ 
ক্ষম। ও বৈরাগ্য প্রভৃতিকেও দেওয়া হয়েছে । শব্দব্যবহারের বিষয়েও এইটি লক্ষণীয় যে 
“আঁহংস।” কথাটি বর্তমান শতাব্দীতে যেরকম একটি মন্ত্রপূত কবচের স্থান পেয়ে গেছে তার 
কোন 'ভাঁন্ত পৌরাঁণক সাহত্যে নেই। সেখানে আঁহংসা শব্দটি যতট। ব্যবহার হয়েছে 
তার চেয়ে বেশীই হয়তো হয়েছে অন্য অনেক শব্দ ও বাক্য--যেমন অনৃশংস্য (৫৬), 
[হংসাবাত্ত হইতে প্রাতানবৃত্ত ৫৭) ইত্যাদ । 

বৈরাগ্য প্রসঙ্গে সেই প্রাসদ্ধ শ্লোকটি স্মরণীয় যা থেকে ধারণ হয় আধক ভোগে বদ- 
হজমের মধ্যেই ত্যাগের ধারণার জন্ম £ “কাম্যবস্তুর উপভোগে কামের উপশম হওয়া দূরে 
থাকুক, প্রতাত ঘৃতসংযুন্ত বাহুর ন্যায় উহ। র্লমশঃ পাঁরবাধত হইতে থাকে । যাঁদ একজন 
এই বত্রগর্ভ পৃঁথবীর সমুদয় হিরণ্য, সকল পশু এবং সমপ্ত মাঁহলা উপভোগ করে, তথাপি 
তাহার তৃপ্তলাভ হওয়া দুর্ঘট 1৮৫৫৮) কিল্তু ত্যাগ সম্বন্ধে গভীরতর টিন্তার উদাহরণও দু-এক 
জায়গায় পেয়ে যাই | যেমন ভীমের “মানুষ ত্যাগ দ্বারা ভোগশীল 1৮৬৯) ব। যে টীন্ততে “তেন 
ত্যন্তেন ভুঞ্ীথাঃ” এই দার্শনিক তত্তের আভাষ পাওয়া যায় । তাগ ও ?ীানর্লোভ সগুভাবতই 
সম্পার্কত। লোভ সম্বন্ধে বল। হয়েছে, “দ্বগদ্বার আত দু্মি স্থান । লোভ এ দ্বারের অগলিস্বরূপ ।” 
(৬০) দয়া সম্বন্ধে বাসুদেব বলেছেন, “সর্বভূতে দযার্প প্রধান ধর্ম আনার সবশ্রেষ্ঠ প্রিয় মানস 
পূন্ন।৮৬১) দয়ার প্রয়োগক্ষেত্র হসাবে সাবশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে শরণাাঁর উপর, 
“শরণাগত ব্যান্তকে বন।শ কাঁরলে গুরুতষ্পগমন, ব্দ্দহত্যা ও সুরাপানজানত পাপে দূষিত 
হইতে হয় ।”(৬২) মার্কগেেয় পুরাণে বল হয়েছে, “আর্তের পাঁরন্রাণে যাভার প্রবৃত্তি হয় ন। 
যজ্ঞ দান ও তপস্যায়ও তাহাকে কোন লোকই সুখদান করে না ।”(৬৩) এই প্রসঙ্গে একটা 
প্রশ্ন না উঠেই পারে না। এই ধরণের বিশেষভাবে চিহিতি ক্ষেত্র ও অবস্থ। বিশেষে প্রযোজ্য 
দয়াধমের সঙ্গে খীষ্্ীর ধর্ম তত্ব শ্রেষ্ঠস্থান দেওয়। হয়েছে যে ধর্মকে, যাকে ইংরাজতে বল। 
হয়েছে 19৪, তার সঙ্গে মিল বা আমিল কতট। আছে? অবশ্য ক্ষেত্র নিবিশেষে দয়ার কথাও 
শানে আছে £ সর্ধবভূতে দয়। ড৪), অপরাধী ব্যন্তির প্রাতও প্লেহদৃষ্টি (৬৫) শরণাগত শনুকেও 
রক্ষা (৬৬), সকল প্রাণীকে আত্মন্থরূপ বিবেচনা করা 1(৬৭) খ্রীস্ট্রীয় বিধানে ক্ষমাগুণের যে স্থান 
আছে তার সঙ্গেও আমাদের শাস্ত্রের সাযুজ্য খু'জে পাওয়। যায়, “ক্ষমা ও নৃশংসতা মহাত্মা- 
দিগের চারব্রস্বরুপ ও সনাতন ধর” (৬৮) বলেছেন কৃ । “ক্ষমাপ্রদ্শন মহত্কর্ভব্য। স্ত্রীও 
পুরুষ উভয়ের পক্ষেই ক্ষমা অলঙ্কারস্বর্প । ক্ষমাই দান, ক্ষমাই সত্য, ক্ষমাই যজ্ঞ, ক্ষমাই 
যশ, ক্ষমাই ধর্ম, ক্ষমাতেই এই সংসার প্রাতিষ্ঠিত আছে ৮৬৯) এসব সত্ত্বেও, বাকাবাবহারে 
সাষুজ্য খু'জে পেলেও পুরাণপ্রাসদ্ধ এমন কোন ধর্মবীরের কথা 'কি আমরা মনে আনতে 
পারি ধান 19৮০ (0 176181)909 জাতীয় কোন ধর্ম পালনের দরুনই প্রাসাদ্ধি লাভ 
করেছিলেন ? বস্তুতঃ বুদ্ধের করুণা বা পরবাঁ কালের বৈষণবদের প্রেমের ধারণার সঙ্গে 
ধীষ্খীয় 1০%৩-এর কতটা মিল আমল আছে ত। স্বতন্ত্রভাবে ববেচ্য। বিল্তু পুরাণে ও 
মহাকাব্দ্ধরে শ্বীষ্ত্রীয় 1০%০-এর কাছাকাছি কোন ধম"ই গুরুত্ব পেয়েছে বলে মনে হয় না। 
1কন্তু সারধ্ধকভাবে মিল না৷ থাকলেও কোথাও কোথাও আকাম্মকভাবে এমন এক-একট। মিল 


৩৬ ্রাঙ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনক 'হন্দু মন 


খুজে পাওয়৷ যায় ঘা মনে হয় যেন একে অন্যের প্রাতিধবান । উদাহরণতঃ ভীত যখন বলেন, 
“ফলতঃ যাহা আপনার প্রাতিকূল তাহা কাচ অন্যের 'নমিত্ত অনুষ্ঠান কারবে ন। ১050) তখন 
কি বশুর “4৪ 96 ৯/০০।৫ [1286 001) 5150814 ৫০ €০ 9০0. ৭০ 95 8159 10 (11612 
1116/156” এই বাণী মনে পড়ে না? 


৫ 


ধর্ম বল্পত্ে যে জাতীয় ধারণার কথা আলোচনা করোছি তা মার্কসবাদী সমাজ বিশ্লেষণে 
যাকে উপারাস্থিত কাঠামো বল। হয় (961 96000116) তার অংশ বিশেষ । উৎপাদক 
শান্ত ও উৎপাদন সম্পর্ক এই দুইয়ের সমস্বয়াকে বল। হয় ভীত্ত-কাঠামে। 0108-5010 0015) । 
মাকসবাদী সমাজদর্শন অনুসারে উপা'রীস্থত কাঠামোর সামাজক প্রয়োজনীয়তা হল ভিত্তি 
কাঠামোকে স্থিতিশীলতা দান করা । এই অর্থে উপাঁরস্থিত কাঠামোর আকার ও গঠনকে 
নর্ধারণ (0966111011)9) করে দেয় ভীত্ত কাঠামো ৷ কিন্তু এই ধারণ সঙ্গেও উপারকাঠামে। 
অনেক অংশে স্বয়ংচালিত (81০10107005) হয় বটে । উপারাস্থিত কাঠামোর অন্তর্গত রাষ্ট্র 
ও অন্যান্য সামাজিক প্রাতষ্ঠান সম্পর্কে এ কথাট। সত্য কিন্তু অনেক বেশী সত্য এ কাঠামোর 
অন্তগণ্ত চিন্তার জগৎ সম্পর্কে । ধর্মের প্রধান কাজ অবশ্যই একাঁটি বিশেষ সমাজ ব্যবস্থাকে 
জনমানসে গ্রহণযোগ্য করে দেখানো । কিন্তু যে কোন ধর্মের মধ্যেই অনুসন্ধান করলে 
এমন অনেক কিছু পাওয়া যায় য৷ প্রত্যক্ষ ভাবে এই কর্তব্যে রত নয়। আমরা এইবার 
ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এই দিকটার আলোচন। করব । 

ধমচেতনার উন্মেষের কোন একটা স্তর থেকে ধর্ম পুরস্কারনিভভরত। থেকে ক্রমে ক্মে 
স্বাঁনভর হয়ে উঠতে শুরু করে । স্বর্গ ছাড়াও অন্য অনেক পুরষ্কারের লোভ পুণ্যবানদের 
দেখানো হয়েছে । মাৎংস্য পুরাণে বল। হয়েছে, “ক্রিয়। কৌশল সৌভাগ্য লাবণা-_সমস্তই ধর্ম 
হইতে লাভ হয় ।...বাচন্র বিমান, সুন্দরী অগ্সরা, তেজঃশীল শরীর এসকল পুণ্যবান জনগণই 
ল[ভ কারয়৷। থাকে ..উত্তম অন্নপানীয়, নৃ্তা, গীত, মাল্য, অনুলেপন, রত, বস্তু এসকল 
পুণ্যেরই ফল । পুণাবান মানুষেরই রূপ ও ওদার্-গুণোপেত অতি মনোহর রমনীবৃন্দসন্ভোগ 
'ও প্রাসাদপৃষ্ঠে বাস লাভ হয়--1৮€৭১৯) কন্ত; এই পুরস্কার তে। আত স্ুল রুচি ও কষ্পনার 
পাঁরচায়ক। সূন্ষমতর রুচি ও [বচারক্ষমতাসম্পন্ন ব্যন্তিদের জন্যও তাদের উপযুস্ত পুরষ্কারের 
প্রাতশ্ুত দেওয়। হয়েছে । যেমন, “যাহারা ধাঁমকি তাহারা ভেলার ন্যায় অনায়াসেই দুঃখ- 
সাগর পার হইতে পারেন, কিন্তু যাহারা পাপভারে আক্রাস্ত হইয়াছে তাহারা সলিলনিক্ষিপ্ত 
লোস্ট্রের ন্যায় দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়। যায়।” [ ব্যাধ অর্জুনকে ডীদ্দষ্ট গৌতমীর বার্ণী(৭২) ] 
পুরাণপ্রাসদ্ধ অনেক ধর্মবীরই ধর্মীনুসরণের প্রেরণ হিসেবে স্বগসুখের সঙ্গে সঙ্গে মরে 
যশের ও কীতির কথা উল্লেখ করেছেন । শ্রীরামচন্দ্রকে কৌশল্যা ও লক্ষণ বনগমনে নিবৃত্ত 
করতে প্রয়াসী হলে তাঁদের যুস্তকে খণ্ডন করতে তান যত যুক্তি দেন তাদের একাঁট হল এই 
যে ?পত্‌সত্য রক্ষা করে তানি যশের ভার্গী হতে চান । কর্ণ বলেন, “আমি প্রাণদান কাঁরয়াও 
কীতিলাভ কাঁরতে বাসনা কার। কী্তমান লোকই স্বর্গলাভ করে এবং কীতিদ্রষ্ট ব্যান্ত 
বিনষ্ট হয় ৷ কাঁতি মাতার ন্যায় পুরুষের জীবন রক্ষা করেন, কিন্তু কুকীতি' জীবিত মনুষ্যকেও 
পাতর্জীবিত কাঁরয়।৷ ফেলে ।”(৭৩) 


পাপ-পুণা ৩৭ 


কিন্তু; গবর্গসুখও না, কাঁতি'ও না-কোন একটা স্তর থেকে ধর্মই ধর্মের পুরঙ্কাররূপে 
ধর্মীপপাসুর কাছে প্রতীয়মান হতে থাকে । অনুশাসনপরবে ভীঙ্য একটি কথা বলেছেন যার 
মধ্যে এই ভাবাঁট সুস্পম্টরূপে প্রকাশিত £ “যাহারা ফল উপভোগের বাসনায় ধমণনষ্ঠান করে 
তাহাঁদগকে ধর্মের বাঁণক কীত'ন করা যায়।”(৭৪) একইকালে তিনি বলেছেন, “একাকী 
ধর্মানুষ্ঠান করা কর্তবা, ধম্ধবজী হওয়া কদাঁপি [বধেয় নহে 1৮6৭৫) (এই ভাম্মের বাণীর 
মধ্যে কি বিশুথীষ্টের ৭1917011017 1600 10870 10005 181 1109 11817018100 
৫০6৫])৮ এই বাণীর প্রতিধবান শুনতে পাই না?) অর্থাং কিন৷ ধমের জন্য ষশাকাক্ক্ষা যা 
কর্ণ চেয়োছলেন, শ্রীরামচন্দ্রও চেয়েচিলেন, ত। উচ্চতর স্তরের ধর্মের ধারণার সঙ্গে সঙ্গতচুত । 

কিন্তু ধর্মের জন্যই ধরম্মণনঃষ্ঠান করার মধ্যেও কি জীবনব্যাপী ব্যর্থতার বঁজ থেকে যায় 
না? এই সৃষ্ধম প্রশ্বীট তুলে যুধিিরকে ভর্থসনা করেছেন আর কেউ নন, স্বয়ং বৃকোদর 
ভীম। “যে ব্যান্ত কেবল ধর্মের 'নাঁমত্তই ধর্মোপার্জম করে সে অশেষ ক্লেশভোগী হয় ; 
যেমন অন্ধব্যান্ত সূধের প্রভা জানতে পারে না তদূপ সেই অপাগুত ব্যাস্ত ধমেনপার্জনের 
প্রয়োজন বুঝিতে অসম হয় 1৮৬) এখানেও ক যিশুর একাট প্রাসদ্ধ বাণীর প্রতিধবান 
শুনি না ?--৬/110১96%০1 51181| 396] 109 58৮6. 1015 116 91091] 1০0১৩ 10 8770 
৬1105098৬০1 51101] 1099 1015 119 51021] [0165616 10.” 

ধর্ম যখন স্বানর্ভর হয়ে ওঠে, ধর্মের জন্যই যখন ধর্ম অন্:ষ্ঠিত হয়, তখন ত। কিয়ৎ- 
পাঁরমাণে ব্যান্তনির্ভরও হয়ে উঠতে পারে । অথণং কোন একজন বিশেষ ব্যান্ত সংশয়কালে 
ধর্মীনর্পণ করতে নজের উপরই নির্ভর করতে বাধ্য হতে পারে। যেহেতু সর্কজনসম্মত 
কোন কষ্টিপাথর সার শাস্ত্র ঘে*টেও পাওয়া গেল না। এবং এইভাবে একজন ব্যান্তর 
নিরা'পিত ধর্ম অন্য ব্যান্তদের কাছে সম্পূর্ণ দুবেধ্য ঠেকতে পারে। 


৬ 

এ প্রসঙ্গে আমাদের পৌরাঁণক সাহত্যের একটি অনতম শ্রেষ্ঠ চমকৃপ্রদ কাহনীর কথা 
আলোচনা কর৷ যাক্‌। পুরাকালে সশরীরে দ্বর্গে গমন করেছিলেন যে কয়জন ক্ষণজন্ম৷ পুরুষ 
যুধচ্ঠির তাদের অন্যতম এবং বোধ কার সবাপেক্ষা খ্যাতিমান | প্রশ্নটা হোল, কোন্‌ 
সোপান পথে তিনি মর্ত) হতে স্বগে আরোহণ করতে সমর্থ হলেন? তান কোন বন্তুময় 
সোপান পথে সঙ্গে আরোহণ করেন 'নি। সুররাজ ইন্দ্র এসে তাকে তার দিব্য7রথে আরোহণ 
কাঁরয়ে ছে” নিয়ে গিয়োছিলেন । একথা অবশ্য আমাদের জানা । কিন্তু আমাদের প্রশ্নটা 
বন্তুগত সোপান সম্পর্কিত নয়। ঘটনাটা ঘটেছিল এই রকম £ “'এইরূপে কিয়দ্দ;র গমন 
কারলে দেবরাজ ইন্দ্র রথশব্দে ভূমগ্ুল ও নভোমগুল নিনাদিত করিয়া, ধর্মরাজের নিকট 
সমুপগ্ছিত হইয়া ঠাহাকে সম্বোধন পূবক কহিলেন, “মহারাজ, তুমি অবিলম্বে এই রথে সমারুঢ় 
হইয়া স্বর্গারোহণ কর ।”” যুধাষ্টর প্রথমে “সুখসংবধিত। পাণ্ালী ও আমার পরম প্রিগ্ন ভ্রাতৃ- 
গণ”'কে ছেড়ে ম্বগে" যেতে আনচ্ছ। প্রকাশ করলেন । ইন্দ্র ওই কারণ গ্রাহ্য না করলে তাঁন 
ওজর তুললেন, যে কুকুরটি তাকে অনুসরণ করে আসছিল তাকেও তার সঙ্গে দ্গে প্রবেশ 
করতে দিতে হবে । ইন্দ্র অনেকক্ষণ অনেক তর্ক করেও তাকে রাজ করতে পারলেন না-_ 
যুধাষ্টরের এক কথা £ কুকুরকে সঙ্গে না নিতে দিলে তিন ছর্গে প্রবেশ করবেন না। 
“অতঃপর সেই কুকুর সাক্ষাৎ ধর্মরূপাঁ হইয়া প্রীতমনে মধুরবাক্যে কাহলেন, বংস! আমি 


৩৮ ্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হন্দু মন 


তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কুকুরবেশে তোমার সাহত আগমন কাঁরয়াছিলাম । এক্ষণে 
বুঝলাম, তুমি নিতান্ত ধর্মপরায়ণ ..।”৭৭) 

আমাদের প্রশ্রটা হল, যুধিঠিরকে ঠিক কী পরীক্ষায় ফেলা হল? যুধিষ্টির কুকুরটির 
খাতিরে স্বর্গে প্রবেশেও অস্বীকৃত হলেন কোন: ধর্মের অনুশাসন মেনে? তান কারণ 
1হসেবে যা যা দোখয়েছিলেন কোনটিই যুন্তসদ্ধ নয়। যেমন তানি বলেছেন, “ভভন্তজনকে 
পাঁরত্যাগ করলে ব্রহ্মহত্যাসদৃশ মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়।” কিন্তু কুকুরটি তে। ভন্তজন 
[ছল না, তার সঙ্গ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করাটাকে পারত্যাগ করা বলাও ঠিক নয়। 
“ইহাকে পারত্যাগ কারয়া৷ গমন কাঁরলে আমার নিতান্ত নৃশংস ব্যবহার করা হইবে" এই 
কথাটির সমর্থন কর। যায় ন।। যুধিষ্টির যে কুকুরটির কোন সেবাযত্ব করেছিলেন তা তে৷ 
নয়, সুধিষ্টিরের অনুপচ্ছিতেতে তার কোন ক্লেশ হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল না। যুধিষ্টির 
অনৃশংসত। ধর্ম পালন করালেন বললে এঁ বিশেষ ধর্মটিকেই বড় লঘু করে দেখ৷ হয়। 

যুধিিরের এই আঁন্তম মুহূর্তে অবলীলাক্রমে স্বর্গ হাতে পেয়েও ছেড়ে দিতে উদ্যত 
হওয়ার মধ্যে একট মহত্ব আছে যা আমাদের আঁভভূত করে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই 
দেখ। যাবে, এতে যুধষ্টিরের চুড়ান্ত ধর্মপরায়ণতার কোন প্রমাণ হয় না। যা প্রমাণ হয় ত৷ 
এই যে তান ছিলেন একজন মানুষ । প্রাতিপদে ধমের কথ। স্মরণ করে তান পারেনান 
[নিজের মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ দমন করে রাখতে, যে মনুষ্যত্বের একটি লক্ষণই হল অন্ততঃ 'কিয়- 
দংশে 901515৫100916 হওয়।। মানুষ যাঁদ পুরোপুরিভাবে 0:91068015 হত, মানুষে 
যন্ত্রে তক।ত থাকত না! সারাজীবন অক্ষরে অক্ষরে ধর্ম মেনে চলার চেষ্টা করে আঁ্তম 
মুহূতে বুধিষ্ঠির এমন একটি কাণ্ড করে বসলেন যা তার সারাজীবনে শেখা কোন ধর্মের 
ছকেই পড়ে না। আরও একটা জিনিস প্রমাণ হয় । মহাভারত খুব বৃহদংশেই একটি 
ধমগ্রস্থ বটে, [কিন্তু তা কাব্যও। মহাভারতকার (তান কোন একজন ব্যস্তি বিশেষ ত৷ 
বল হচ্ছে না ) কী অসীম ধৈধসহকারে হাজার হাজার শ্লোক ব্যবহার করে ধর্ম কী অধম 
কী পাপ কী পুণ্য কী বুঝিয়েছেন £বশেষ করে শাঁস্তপর্বে অনুশাসনপর্বে তে। পাগব বা 
কৌরবদের সংকান্ত কিছু নেই বললেই চলে, আছে শুধু ধর্মোপদেশ, কিন্তু তবু মহাভারতকার 
শেষাঁবচারে কাঁবই । ধম্মোপদেশের উপর উপদেষ্টার যে সম্পূর্ণ দখল থাকে কাঁবতার উপর 
কাঁবর তা থাকে না । কাঁব যা বলতে চান তার কবিতা সবসময়ে সেই কথা বলে না। 
মহাভারতকার হয়তো চেয়োছালেন যুধষ্ঠিরকে সম্পূর্ণ ধর্মপরায়ণ দেখাতে : কিন্তু মাঝেমাঝেই 
যুধটির ধনের ক্ষুরস্য ধারা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন এবং মহাপ্রস্থানের পথে যাঘ। শুরু কাঁরয়ে 
দেওয়ার পর কবির সৃষ্ট যুধিষ্ঠির চাঁরন্র কবির হাতছাড়। হয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়। সেই 
কবির সৃষ্ট মনুষ্চাঁরত্র এমন একটি মানবিক কাজ করে বসলেন যা ন৷ শিল্টাচার না শীল, ন! 
সংদ্কার না সনাতন ধর্ম । যদ্যাঁপ তাকে সাধুবাদ না দিয়ে মহাভারতকারও পারেনান, স্বয়ং 
ধ্মও পারেনান, আমরাও পার না। 
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এই প্রবন্ধটি কিঞ্চিৎ পরিবতিত আকারে স্বর্গের সোপান' নামে চতুরঙ্গ পত্রিকায় প্রশত 


হয়েছিল ১৩৮২ সালে । 


তৃতীয় অধ্যায় 
ক্ষত্রপর্ম ও পরম ধ্রর্ম্র সংঘাত 


পরমধন্ম ও 'বাভন্ন বর্ণ লিঙ্গ বৃত্ত প্রভৃতির জন্য পৃথক পৃথক ধর্মের মধ্যে যে বিরোধের 
কথা ১ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে সেই বিষয়টিকে এই অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা কর! হবে । 
আলোচনার জন্য আমর কেবলমাত্র ক্ষত্রধন্ম ও পরমধম্ের মধ্যে বিরোধের উপর লক্ষ্যকে কেন্দ্রী- 
ভূত করব। ক্ষত্রধর্ম ও পরম ধর্মের মধ্যে সংঘাতই মহাভারতের কাহিনীর মূল সূর্স্বরূপ ৷ পরম 
ধর্মের নামে ক্ষত্রধম্মকে পদে পদে পাগুবদের দিয়ে লঙ্ঘন করানে। হয়েছে । এর থেকে যে শিক্ষা 
গ্রহণ করা যেতে পারে ত৷ এই যে, ধর্মকে যেভাবে ক্ষত্রধর্ম, নারীধম« গাহন্ছ্যধম ইত্যাদি 
প্রকারে 'বাভন্ন মানুষের সামাঁজক অবস্থানের উপর 'নর্ভর করিয়ে খণ্ডাবিখও করার প্রচেষ্টা 
প্রাচীন নীতিবাগীশেরা করেছিলেন তা সেই রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের যুগেও সফল হয়নি । 
ধর্মের কাজ যাঁদ হয় ব্যান্ত জীবনকে তথা কোন সমাজ-ব্যবস্ছাকে ধারণ করে রাখা তো এই 
খণ্ডাবখাওত ধম" সামাঁজক সংহ'তিকে ধারণ করে রাখতে পারে নি। এই বিফলতা সেই 
পুরাকালে নোতক চিন্তা ও আচরণে যেমন অস্তার্বরোধের সৃষ্ট করোছিল, পরবর্তাঁ কালের 
ভারতবাসীর মনে যে নোতিক অন্তর্বিরোধ উত্তরোত্তর প্রকট হয়ে উঠেছিল তারও অন্যতম মূল 
এ একই কারণে নাহত মনে কর যেতে পারে । 

প্রথম অধ্যায়ে আমর। দেখোঁছ যে প্রাচীন ভারতবর্ষায় নৈতিক চিন্তার একটি বৌশিষ্ট্যই 
এই যে, ধর্ম বা আধুঁনক ভাষায় যাকে নোতিকতা বল৷ যেতে পারে তাকে কতাব্যান্তর 
সামাঁজক অবস্থানের উপর নিভরশীল কর হয়েছিল । শুধু যে ক্ষান্রয়দের জন্য ক্ষত্রধর্ম ব৷ 
নারীর জন্য নারীধর্ম ছিল তাই নয়, প্রত্যেক বৃত্তির উপর নির্ভরশীল স্বতন্ত্র ধমের কথ। 
চন্ত। কর। হয়োছিল। রাজার জনা যেমন ছিল রাজধম”, গণকাদের জনা ছিল গাণকাধর্ম 
এবং চোরের জন্যও ছিল তার 'নজন্ব বৃত্তর উপযোগী ধর্ম । বেতালপণ্টাঁবংশাতর নবম 
উপাখ্যানের আঁন্তমে বেতালের প্রশ্নের উত্তরে 'িক্রমাঁদত্য মাঁলম্ন-চ নামক চোরকে কাহনীর 
সব নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে সবাপেক্ষা ভদ্র বলে রায় দেন। চোরের যেচুরি করাই ধর্ম 
সেই কারণে কোন কালিমাই এ চাঁরন্ের উপর লেপন কর! হয় নি। তেমান স্বগের 
গাঁণকা অগ্লরাদের দিয়ে তপস্যায় শির৬ মুনিঝধিদের প্রলুব্ধ করায় জন্য কত কাজই করানে। 
হয়েছিল । কিন্তু তার জন্য তাদের কোন অধর্ম হয় নি। সতীর ধর্ম এবং বারাঙ্গনার ধম” 
এক ছিল না। কন্তু রবীন্দ্রনাথের কাঁবতায় কোন বারাঙ্গনা যখন বলে প্রসঙ্গত, পুরাণে 
এই কাহনীর কোন সমর্থন নেই ), “নাহিক করম, লজ্জা শরম, জানিনে জনমে সতীর 
প্রথা, তা বলে নারীর নারীত্বটুকু ভুলে যাওয়া, সেকি কথার কথ। |” তখন বারাঙ্গনার 
ধম" ও নারীদের মধ্যে একটা সংঘাতের কথা বল। হয়েছে । বারাঙ্গনার ধর্ম ও সতীর ধর্ম 
এই উভয়েরই উপরে স্ছাপত করা হয়েছে এক নারাধর্মের ধারণাকে । ঠিক তেমান 
রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলতে প্রাতি পদেই দেখ। যায় যে, এক দকে যেমন 'বাভন্ন 
মানুষের জন্য বাভন্ন সামাঁজক অবস্থান ও বৃত্তির উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন ধর্মের কথা বলা 
হয়েছে, অপরাদিকে একই কালে জাতি, বর্ণ, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ 'নিবিশেষে সব মানুষের 


ক্ষল্ধর্ম ও পরম ধমের সংঘাত ৪১ 


প্রাত প্রযোজ্য কোন এক পরম ধর্ম আছে এমন একট। চিন্তাও কিছুতেই তার আস্তত্বকে ভূলে 
যেতে দেয়ান । 

এ খণ্ডাবথগুকৃত জাতি, বর্ণ, বৃত্তি, স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদর উপর নির্ভরশীল 'বাঁভন্ন- 
জনের প্রাতি প্রযোজ্য 'বাভন্ন ধমের ধারণা । এই ধারণাকে যুধিষ্টির ব্যাখ্যা করেছেন নিম্ন- 
[ীলাখতভাবে, “এইর্‌প জগতে বাভন্ন বর্ণসমৃহের যে সকল নিজ নিজ লক্ষণ (ঁচহ্‌) 
[ যেরূপ ব্রাহ্মণের পক্ষে অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি, ক্ষতিয়ের পক্ষে শোৌধাঁদ এবং বৈশ্যের পক্ষে 
কাঁষ-আ'দ ] আছে, এইসকল লক্ষণ যেমন সেই সেই বর্ণের পক্ষে ধর্মস্বরূপ সেইরূপ আবার 
এই সকল লক্ষণ অন] বর্ণের পক্ষে অধমন্বরূপ হয় ।৮0১) এক ব্যান্তর পক্ষে যা অধর্ম অপর 
ব্যান্তর পক্ষে তাই ধর্ম । এই তত্বটি যে কি পারমাণ গোলযোগের সৃষ্টি মহাভারতেই 
করেছিল তাই মামরা এই প্রবন্ধে দেখব । আপাতত এই ধমের ব্যাখ্য। হসাবে কৃষ্ণের এই 
উীনন্তুটা নেওয়া যাক, “ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও দান কারবেন এবং প্রধান প্রধ।ন তীর্থসমূহে 
গ্রমন কারবেন। তাহার। শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করাইবেন, যজমানগরণকে যজ্ঞ করাইবেন ও 
শাপ্রাবাহত প্রাতগ্রহ গ্রহণ কারবেন ।.-ক্ষান্রয়গণ নিজ ধর্মানুসারে সাবধান থাঁকিয়। প্রজা- 
গণকে রক্ষা কারবেন, যজ্ঞ কারবেন, সমগ্র বেদ অধ্যয়ন কারয়া ববাহ কাঁরবেন এবং পুণ্য- 
কমের অনুষ্ঠান কারতে কাঁরতে গৃহচ্ছাশ্রমে বাস কাঁরবেন 1২) এইজাতীয় ভামক। করে 
শ্রীকৃষ্ণ সঞ্জয়কে 1জজ্ঞাসা করেন, “যাঁদ তুমি শান্তভাব হ্থাঁপত রাখাকেই উত্তম বাঁলয়া মনে 
কর, তবে তুমিই বল--রাজার। যাঁদ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে ধর্ম রক্ষিত হইবে, না 
তাহার৷ যুদ্ধ ত্যাগ কাঁরলে ধম" রক্ষিত হইবে ?,(৩) 

অনুমান করা যেতে পারে যে, বর্ণ, বাত্ত ও স্ত্রীপুরুষানর্ভর ধমের ধারণ। প্রচারের 
পশ্চাতে মূল উদ্দেশ। ছিল সমাজে এক বিশেষ বিন্যাস ও গঠনকে চরস্থায়ী করে ধারণ করে 
রাখা । উন্নততর সাধজনীন যে ধর্মের কথা বলছি, যাকে “পরম ধম” ব। “সনাতন ধম” 
বল। যেতে পারে, তার ভীত্ততে আছে এমন এক নোতিক অন্বেষা যা অন্তত আপাতদৃষ্টিতে 
সমাজের কোন অংশের স্বস্পকালীন স্বার্থের পাঁরপোষক নয়। কিন্তু এ ধম" এমনই 
মানাবক গুণ ও বৃত্তির পাঁরপোষণ করত য। মানুষকে করে তোলে বশংবদ, নাঁত গ্ীকারে 
অভ্যস্ত ও বিদ্রোহ বিমুখ । 


এই দুই ধরণের ধরশচন্তা অবশ্যই পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দের সম্পর্কে সম্পাকত । উদা- 
হরণত যখন বল। হয় “্নমীগণের ভর্তাই মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা, মিত্র ও বান্ধব ইহাতে 
সন্দেহ নাই, তাহার। ভঠার প্রেমে পুলাঁকতগান্র৷ হইয়। যাঁদ মহৎ পাপ করে, তাহা হইলেও 
পরম জ্বর্থ লাভ করে, এর অন্যথায় নরকগামনী হইবে 1৮:08) তখন পাঁরক্কারভাবেই সতী- 
ধমের সঙ্গে অন্য কোন পরম ধমের বিরোধ প্রকাশ পাচ্ছে, যে পরম ধম অনুযায়ী "মহৎ 
পাপের” কথ। বল। হয়েছে। 


এই দুই স্তরের এবং দুই ধরণের উদ্দেশ্য দ্বার প্রণোদিত ধর্চস্তাই মহ।কাব্য ও পুরাণ- 
গুলির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে । শাস্তকারদের আদর্শ অবশ্য ছিল এমন ধর্মের প্রচার যা 
অস্তাব্বরোধশূন্য । উশীনর রাজাকে শ্যনপক্ষী বলেছে, “যে ধর্ম ধম৭স্তরাবরোধী তাহ। 
কখনও ধর্ম নহে, পরস্পর়-আবরোধী ধম প্রকৃত ধম" 10৫) যুধিষটির যখন বলেন, 
“কুস্তীপন্রগণ সুখের কামনা কারয়াই সেই কম করে, যে কর্ম ধমের বিপরীত হইবে ন৷ 
৩ 


লী 


৪২ ব্রাহ্মণ্য ভাবধার। ও আধুঁনক হিন্দু মন 


এবং যাহ। সকল লোকেরই হিতকর। আমরা ধর্মবৃদ্ধকর সুখেরই আশ কার ।(৬) 
তখন 'তানও পরস্পর আবরোধী ধর্মের কথাই বলেন । কস্তু আঁবরোধী ধর্ম যে সব 
সময়ে সম্ভব নয় তাও এ শ্যেনপক্ষীই বলে গেছে, “উভয় ধমের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত 
হইলে তাহা লাঘব ও গৌরব বিবেচনাপূর্বক যাহাতে অধিকতর লাভের সম্ভাবনা তাহারই 
অনুসরণ কাঁরবে ৮৫৭) কিন্তু গোৌরবল।ঘব বিচার অনেক সময়ে খুবই কঠিন হয়ে পড়ে । 
প্রকাশ্য সভায় খন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করার চেষ্টা করা হয় তখনও মহ।ভারতের ধম 
সম্পার্কত সবপ্রধান প্রবস্তা ভীষ্ম দুঃশাসন ও দুর্যোধনের এ কার্ষের 'নন্দা করার যুন্ত খু'জে ন 
পেয়ে বলোছিলেন, “ধমেরি গতি অত্যন্ত সূম্ষম |” শুধু যে পরম ধর্ম অনুসারে এ কার্ষটিকে 
নন্দনীয় বলে নির্পণ করতে ভীত্য অসমর্থ হয়েছিলেন তাই নয়, ক্ষত্রধ্ম অনুসারেও এ 
কার্ষে বিচারে তান অপার্গ হয়োছলেন। কারণ, দ্রৌপদী খুব স্গ্রষ্টভাবেই ক্ষতুধমের 
দোহাই দিয়ে বলোছলেন, “ভারতীয় ক্ষত্রিয়গণের ধম“ ও ক্ষান্ত উভয়ই নষ্ট হইয়াছে 
বুঝতে হইবে ।১(৮) 

ভীষ্ম যে এই অবস্থাতেও ক্ষব্ধর্ম নিরূপণ করতে অক্ষম হয়োছলেন ত।ইতেই প্রমাণ হর 
যে, আপাতদৃষ্টিতে ক্ষত্ধর্ম যতট। সরল বলে মনে হয়, বাস্তাবকপক্ষে তা ততট। সরল ছিল 
না। ক্ষত্ুধর্ম সম্বন্ধেও নানাপ্রকার পরস্পর 1বরোধী কন্তব্য পাওয়। যায়। যেমন দুযেধন 
বলেছেন, “লোকনীতি হইতে রাজনীতি পৃথক--ইহা বৃহল্পাত বাঁলয়াছেন। সুতর।ং 
রাজ। অপ্রমত্ত হইয়া সর্বদা নিজ স্বার্থ চিন্তা করিবেন । হে মহারাজ ! শনুকে জয় করাই 
হইল ক্ষান্রয়ের সম্যক আদরণীয় বৃত্ত । তাহ। ধম'ই হউক অথবা অধমই হউক--পরীক্ষা 
কারবার প্রয়োজন কি? গোপনেই হউক অথব৷ প্রকাশ্যেই হউক, যে উপায় শতুকে পীঁড়ত 
করে, তাহাই শাস্তরব্দি্গণের শস্ত; যাহার দ্বারা ছেদন কর। হয়ঃ তাহাই শস্ত নহে । 
রাজার পক্ষে এশ্বর্ প্রেভুত্ব) ও ধনে মমতা রাখা উচিত নয়; কারণ, প্বপ্রাপ্ত এ ধনকে ও 
প্রভৃত্বকে হরণ করাই রাজধর্ম ।”(৯) তেমনি ভীম বলেছেন, ““ক্ষন্নিয়ের পক্ষে 'ভিক্ষাচধ! 
যেমন নাষদ্ধ, তেমনই বৈশ্যের কা বাঁণিজা ও শূদ্রের কার্য সেবাও তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ; 
সুতরাং ক্ষায়ের বিশেষ ধর্ম হইতেছে বল ও উৎসাহ । ...রাজন, আজ পর্যস্ত কোন রাজা 
কেবল ধর্মীনরত হইয়৷ রাজ্যলাভ করেন নাই ঝ৷ পৃঁথবীতে [বিজয়ল।ভ কাঁরতে পারেন নাই 
এবং অভ্যুদয় ব। এশ্বর্বও লাভ করিতে পারেন নাই । যেমন শল্যক লোভী ক্ষুদ্র মৃগগণকে 
1জহ্বার লে।ভ দেখাইয়া আকর্ধণকরত কপটের দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করে, তেমনই নীতিজ্ঞ 
রাজা শত্রুর উপর কুটনীতির প্রয়োগ করিয়৷ তাহার রাজ্য হরণ করেন ।”(১০) কিন্তু ভীম 
ও দুরোধনের ধারণা অনুযায়ী ক্ষত্রধর্ম যাঁদ এতই সরল হত তে যুদ্ধের ন্যায়-অন্যায় ?নয়ে 
কৃষ্ণ ব্যাসদেব ও ভীম্মকে অত বাগাবন্তার করতে হত না। কিন্তু দেখা যায় যে, যুদ্ধ করাই 
ক্ষান্রয়ের ধর্ম_ এই মৌলিক সূন্রটিও সবজনগৃহীত ছিল না। যখন সঞ্জয় বলেন, “যাঁদ 
আপনাঁদগকে রাজ্যের জন্য 1চরস্থায়ী বিদ্বেষের কারণ যুদ্ধর্প পাপকম্মই কাঁবতে হয়, তবে 
এই অবস্থায় আঁম বালব যে, আপনারা বন বর্ষ পর্যন্ত দুঃখময় বনবাসের কষ্টই ভোগ করুন । 
কারণ, সেই বনবাস আপনাদের পক্ষে ধর্মস্বরূপই হইবে ।+(১১) তার জবাবে শরীক অবশ্য 
প্রশ্ন করেছিলেন, “রাজারা যাঁদ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তাহ। হইলে ধর্ম রক্ষিত হইবে, না 
তাহার। যুদ্ধ ত্যাগ কাঁরলে ধম” রক্ষিত হইবে ?+১২) অর্থং শ্রীকফণ ক্ষাতিয়দের তুদ্ধ করাটা- 
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কেই ধর্মসংগত বলে রায় দিয়োছলেন, যেমন 'তাঁন দিয়েছেন মহাভারতের আগাগোড়াই যে 
কারণে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সব দায়িত্বটুকুই গান্ধারী সঙ্গতভাবেই তার উপর 'দয়োছলেন । 
কিন্তু যুিষ্টির সঞ্জয়কে জবাব দিতে ?গয়ে প্রথমেই বলোছিলেন, “*যুদ্ধ করা অপেক্ষা যুদ্ধ না 
কর৷ তে। আঁধক কল্যাণকর...যুদ্ধ না কারবার সুযোগ পাইয়া কোন: ব্যান্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে 
চাহে ?...দেবতার অভিশাপরূপ এই যুদ্ধের পাঁরণাম জানয়। কোন্‌ মানুষ ইহাকে বরণ কাঁরতে 
ইচ্ছা করে ?,0১৩) 

ক্ত্ধর্ম অনুসারে কোনট। ন্যায় কোনট। অন্যায় ত। সব সময়ে পারস্কার করে বলাও হয়ান 
এবং যখন হয়েছে তখন প্রায়শই তার যুন্ত অন্যবিধ ধর্মশ্রয়া মানুষের সাধারণ বুঁদ্ধর গম্য 
নয়। আভমন্যুবধকে পাগুবপক্ষ বহুবারই নিন্দা করেছেন কিন্তু ব্যহ ভেদ করে যে রথী 
ব্যহের অন্তবতাঁ হয়েছে তাকে একাধিক রথা দ্বারা আক্ুমণ করাট৷ ক্ষত্রধর্ম বিরোধী ছিল বলে 
কোথাও বলা হয়ান। অভিমনু)য যে বালক ছিল সে কথাটার উপরেই খুব জোর দেওয়া 
হয়েছে । কিন্তু অনেক রথা দ্বারা এক রথীকে আক্রমন করার ঘটন৷ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বহু 
বারই ঘটেছে, তাকে কোথাও অধর্ম বলে নিন্দা করা হয়নি । 'বশেষভাবে লক্ষণীর যে 
আভমন্যুবধের পর বা পরবর্তাঁ কোন সময়ে শরীক কৌরবপক্ষের 'বাঁভন্ন কুকীতির মধ্যে এই 
ঘটনাটির উল্লেখ করেনা ন। মেঘনাদকে যে উপায়ে লক্ষ্মণ 'বভীষণের সাহায্যে বধ 
করেছিলেন সেটা পরবর্তাঁ কালে নান্দত হয়েছে কিন্তু রামায়ণের ভিতরে এ কারণে লহ্মণের 
কোন নিন্দা করা হয় নি। মেঘনাদ যেমায়া অবলম্বন করে আকাশে অদৃশ্য থেকে যুদ্ধ 
করতেন তাকেও ধম” বিরুদ্ধ বলে কোথাও বর্ণনা করা হয়ান। কিন্তু বালীকে রাম যেভাবে 
বধ করেছিলেন তার চূড়ান্ত নন্দা কর হয়েছে মৃত্যুমুখী বালীর মুখ 'দিয়ে। আত্মপক্ষ 
সমর্থন কবে রাম যা বলোছিলেন তা আর যাই হোক কোন ক্ষঘ্রধম্ম বা কোন পরম ধমেরই 
অনুগামী নয় ! ( রামচন্দ্র বলোছিলেন, সুগ্রীবের পত্রী বুমাতে উপগত হয়ে বালী যে পাপ করে- 
ছিলেন তার জন্য শাস্ত দিতে 'তাঁন বাধ্য ছিলেন । কিন্তু বানরজাতির ধর্ম অনুসরণ করে 
বালীপত্বী তার যখন সুগ্রীবকে পাঁতত্বে বরণ করেন তখন রামের এ সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয় ধম 
বোধকে তান 'শকেয় তুলে রেখোছিলেন।) অর্জুন কর্তৃক কর্ণবধ, ধৃষ্টদূযু কতৃক দ্রোণবধ 
এবং শিখগ্জীকে সামনে রেখে যেভাবে ভীঙ্কে পরাজত কর৷ হয় এদের প্রত্যেকাটতেই 
পাগবপক্ষে ক্ষত্ধম” লঙ্ঘন করা হয়োছিল এ 'বষয়ে মহাভারতে কোন সন্দেহ রাখা হয়ান। 
দুর্যোধনকে যেভাবে ভগ্মজানু কর৷ হয় তার দ্বারা যে ক্ষত্রধর্ম লগ্ঘন করা হয়েছিল সে বিষয়ে 
তো সংশয়ের কোন স্থানই রাখ। হয়ান। এ ঘটনার অব্যবাহত পরেই কৃষের চেয়ে অনেক 
বেশী সরল ও সত্যপরায়ণ বলরামকে দিয়ে এইভাবে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে, «“ভীমসেন ! 
তোমায় ধক! ধিকৃ! অহো।! এই ধমযুদ্ধে নাভর নিম্বে এই যে প্রহার হইয়াছে এবং 
যাহ। ভীমসেন স্বয়ং কাঁরয়াছে, ইহা গদাযুদ্ধে কখনও দেখা যায় নাই। নাভির নি্ে 
আহাত করা উচিত নয়। ইহাই গদাধুদ্ধ বিষয়ে শাস্ত্রের সদ্ধাপ্ত। কিম্তু এই শাস্ট্র- 
জ্ঞানশূন্য মূর্খ ভীমসেন এ চ্ছলে স্বেচ্ছাচার কারয়াছে ।”(১৪) এইখানে একটি ব্যাপার খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ । তা৷ এই যে, শ্রীকৃণ, বান আগ্াগোড়াই সাদাকে কালে। এবং ৰালোকে সাদা 
রূপে দেখানোর ব্যাপারে সুমহান দার্শানক পারদার্শতা দোখয়েছিলেন, তিনিও ক্ষব্রধম 
অনুযায়ী কোন জবাব 'দিতে পারেনান। 'তাঁন বলোছলেন, “এই দুর্যোধন আতশয় দূত 
স্তর চালাইতে সমর্থ ছিল, অতঞব ইহাকে কেছই পরাজিত কারতে পারত না 10১৫) 
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এমন কি, স্বয়ং ভীমও গান্ধারীর সামনে একেবারে কেঁচো বনে গিয়ে “ভীতের 
ন্যায় তাহার বাক্যের উত্তর দান কাঁরতে কাঁরতে বাললেন, মাতঃ! ইহ! 
অধর্ম বা ধর্ম হউক, আম দুর্যোধনের ভয়ে ভীত হইয়। প্রাণ রক্ষার জন্য সে 
স্থানে এরূপ কার্য করিয়াছি; অতএব আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন। 
আপনার সেই মহাবল পুত্র দূধ্যোধনকে কেহ ধম্ণনাকূল যুদ্ধের দ্বারা বধ কারিবারু 
সাহস করিতে পারে না; সেই জন্য আম এই বিপরীত আচরণ কাঁরয়।ছি ।*(১৬) ভীম 
কর্তৃক দুধোধনের উনুভঙ্গ যেমন হয়েছিল অবিসংবাদতরূপে ক্ষতুধমণবরোধী, ঠিক তেমানি 
অশ্বথাম। যেভাবে রান্রিকালে ঘুমন্ত পাওবদের শাঁবরে প্রবেশ করে গণহত্যার অনুষ্ঠান করে- 
ছিল তাও যে ক্ষন্্ধর্মীবরোধা হয়োছিল ত। দ্পষ্টভাবে প্রকাশ করে বল৷ হয়েছে তার দুই সঙ্গী 
কৃপাচাষ ও কৃতবমণর মুখ [দিয়ে । অবশ্য অশ্বথামাও শাস্ত্রের সমর্থন খোজার চেষ্টায় বিব্রত 
থাকেননি । এই প্রসঙ্গে অশ্বথমার [নম্বীলাখত আত্মকথনটি প্রাঁণধানযোগ্য £ “ইহাতে কোন 
সন্দেহ নাই যে, যাঁদ আম ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ কার, তবে আমাকে অবশ্যই প্রাণ পাঁরত্যাগ 
কাঁরতে হইবে...এ জগতে যে কাধ নন্দনীয় বাঁলয়া মনে হইবে, যাহাকে সকল লোকে 
সর্ব তোভাবে নিন্দ। কারয়া থাকে, উহাও ক্ষন্রিয়ধমণ অনুসারে আচরণকারী মানুষের পক্ষে 
কর্তব্য বাঁলয়া৷ বিবোচিত হইয়াছে ।...শত্ুদের সৈন্যরা যাঁদ আতশয় পারশ্রাস্ত হইয়৷ পড়ে, 
[বদীর্ণ হইয়। যায়, ভোজন কারতে থাকে, কোথাও গমন কাঁরয়া থাকে, অথব। কোন বিশেষ 
স্থানে প্রবেশ কারয়াও থাকে তথাপি তাহাদের উপর প্রহার করা উচিত 1৮6১৭) এবং এই 
সব যুন্তকেই অশ্বথাম। “ন্যায়দৃষ্টি সম্পন্ন, ধর্মচন্তক ও তত্্দশী“ পুরুষগণ”কতৃক প্রাতপালত 
তত বলে গ্রহণ করেন। কিন্তু অশ্বথামার এই কার্য ও এই যুন্ত ক্ষতরধর্মের যে বাঁভন্ন ব্যাথ্যা 
মহ।ভারতে দেওয়। হয়েছে তাদের কোনাটর সঙ্গেই সঙ্গাতপূর্ণ নয়। 


ক্ষতুধমের মধ্যেই যে অস্পষ্তত। ও অস্তদ্বন্দ্ব ছিল তাদের কথ। ভুলে না গিয়েও এ কথা বল। 
যায় যে এ ধমের ধারণ। অনুযায়ী পাও্ব ও কৌরব এই দুই পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষই অধিক- 
তর পাঁরমাণে অধর্ম করোছলেন ৷ এই বিষয়ে মতান্তরের সম্ভাবনা থাকতে পারে না | মহা- 
ভারতের ভিতরেই এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেওয়। হয়েছে৷ ভগ্র-উরু দুর্যোধন কৃষককে 
উদ্দোশ্য করে পুচ্ছছিন্ন সর্পের ন্যায় অর্ধদেহ উাঁথত করে “প্রাণাস্তকর বেদনার কথা 1চস্ত। ন। 
কারয়। দুষোধন বাসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রকার বাক্যদ্বার৷ পীড়ত কাঁরতে আরম্ভ কারলেন, 
“অরে কংস-দাসের পুত্র! আম যে গদাযৃদ্ধে অধমপূর্বক নিহতপ্রায় হইয়া ভূপাঁতত হইয়াছি, 
এই কুকৃত্যের জন্য কি তোমার লজ্জা হইতেছে না? ভীমসেনকে আমার জঙজ্ঘা বিদীর্ণ 
কাঁরয়। দিবার জন৷ যে 'মথ্য। স্মরণ করাইতে করাইতে তুমি অঙ্ঞুনকে যাহ। কিছু বাঁলয়াছলে 
তাহ। কি আমি জানিতে পার নাই ?...যাঁন প্রাত দিন বীরবর যোদ্ধাগণের প্রচণ্ড ধ্বংস- 
সাধন কাঁরতোছলেন, সেই পিতামহ ভীত্মকে তুমি 'শখণ্ডীকে আগ্নে রাখয়। 'বনাশ করাইয়া- 
ছলে । ...অশ্বথামার নামের সদৃশ এক হৃস্তীকে নিহত করাইয়া তোমরা দ্রোণাচার্যকে 
অগ্রতযাগ করাইয়াছলে, ইহ। কি আম জানতে পার নাই 2...বলবান ভুরশ্রবার হস্ত ছিন্ন 
হইয়াছিল এবং মে আমরণ অনশনব্রত গ্রহণ করত উপ্পাবষ্ট ছিল । এই অবস্থায় তে।মারই 
দ্বারা প্রোরিত হইয়া মহাত্মা সাতাঁক তাহাকে বধ কারলেন। ...মনুষাগণের মধ্যে অগ্রগণ্য 
কর্ণ অর্জুনকে জয় কারবার ইচ্ছায় উত্তম পরাক্রম কাঁরয়া যাইতোছিল, সেই সময়ে নাগরাজ 
অশ্বসেন যে কর্ণের বাণের সাহত অঞ্ঞুনকে বধ কারবার জন্য গমন কারিতোছল, তুমি দ্বায় 


ক্ষতধম ও পরম ধমের সংঘাত ৪ 


প্রযক্ধে উহাকে বধ কাঁরয়াছ । তারপর যখন কর্ণের রথের চক্র ভূবিবরে পাতিত হইল এবং 
উহাকে তুলবার জন্য বাগ্রতার সাঁহত কর্ণ চেষ্ট। কারতোছিল, সেই সময়ে তাহাকে সঙ্কটাপন্ন 
ও পরাজিত জানয়া তোমর। ভূপাতিত কাঁরয়াছ ।”(১৮) পাওব পক্ষের এই সব কুকীর্তর 
ফা রাস্ত দেওয়ার পর দুযোধন বলেন, “যদি আমার সাহত এবং কর্ণ, ভীন্ম ও দ্রোণাচাষের 
সাহত সরলভাবে তোমরা যুদ্ধ কারতে তবে নিশ্চয় তোমাদের পক্ষে জয়লাভ হইত না 1৮6১৯) 
দুযোধনের এই আভযে।গগু'লকে সম্পূর্ণভাবেই দ্বয়ং শ্রীকৃষই মেনে নিয়োৌছলেন। "তান 
বলেন, “এই ভীচ্ম, দ্রোণাঁদ মহারথী বাঁরগণও আঁতশয় পরাক্রমশালী ছিলেন । ইহা'দিগকে 
ধর্মানুকূল সরলতাপৃবক যুদ্ধের দ্বার। তোমরা পরাজিত কাঁরতে পারতে না। **তোমাদের 


[হতকামী আম বারংবার মায় প্রয়োগ করত নানাবিধ উপায়ে যুদ্ধস্ছলে ই“হাদের সকলকে 
[বনাশ কারয়াছি।”(২০) 


শ্রীকষণ দূযোধনকে বলোছিলেন, “তুমি পাপপথে বিচরণ কাঁরতে ছিলে, সেই জন্য তুমি 
ভ্রাতা, পুণ্রঃ বান্ধব, সেবক ও সুহদগণের সাহত নিহত হইয়াছ ।৮২১) এবং তার পাপের 
নিদর্শন ।হসাবে জতুগৃহদাহ, অভিমন্যুবধ, দৃযতক্রীড়ায় যুধঠিরকে পরাজিত করে পাগুবদের 
বনবাসে প্রেরণ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ গুভাীতির উল্লেখ করেন এবং বলেন, “তুমি যেসব কার্থকে 
আমার পক্ষ অনুচিত বাঁলয়া বর্ণন। কাঁরয়াছ সে সমস্ত তোমার গুরুতর অপরাধের জন্যই কাঁরতে 
হইয়াছে ।”২২) কস্তু দূযোধন দাব করেন, “তোমার ন্যায় একজন অনা ব্যান্ত কুটিল 
পথের আশ্রয় গ্রহণকরত স্বধর্ম পালনে আসন্তু আমাদের এবং অন্যান্য রাজাদের বিনাশ 
করাইয়াছে।”২৩) এবং দর্পভরে বলেন, “আমি 'বাধপূর্বক বেদাধ্য়ন কারয়াছি, দান 
করিয়াছি, সমুদ্র সহ পৃথবাঁকে শাসন করিয়াছি এবং শতুদের মস্তুকের উপর অবস্থান 
কারয়াছি । আমার ন্যায় উত্তম অন্ত কাহার হইয়াছে 2৮0২৪) 

দুযোধনের দাবি যে সাধারণভাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল সে বিষয়েও প্রশ্ন থাকতে পারে 
না; কারণ, শ্রীকৃষ্ণের পাগুবপক্ষ সমর্থনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে “গন্ধবগণ অত্যন্ত মনোহর 
বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ কারলেন এবং অন্সরাদল রাজা দুর্োধনের সুযশ সম্বন্ধ গীত গান 
কারতে লাগিলেন...সদ্ধগণ বাঁলয়৷ উঠিলেন-_উত্তম, উত্তম । তারপর পবিত্র গন্ধযুন্ত, 
মনোহর, মৃদুল এবং সুখদায়ক বায়ু বাহতে লাগিল ।"(২৫) শুধু গন্ধব ও অক্সরাগণ নয়, ভাহ্মা, 
দ্রোণ, কণ ও ভূরিশ্রবা অধর্মপৃর্ঘক নিহত হইয়াছেন শুঁনয়। সকলেই শোকে ব্যাকুল হইয়া খেদ 
প্রকাশ কারতে লাগিলেন ।”€(২৬) 

যত দূর বোঝ। যায় কৌরবপক্ষের কুকীতি বলে পাগুবপক্ষ ও শ্রীকৃফ্ণ যাদের বারংবার 
নিন্দ। করোছলেন তাদের কোনাটই ক্ষত্রধর্মীবরোধী ছিল না। দুর্যোধনের যে ডীন্ত একটু 
আগেই উদ্ধৃত করেছি তার মধ্যে স্বধর্মপালনে আসন্ত কথাটি লক্ষ্যণীয়। জতুগৃহদাহের 
ক্ষত্রধর্মের সঙ্গে সংগাঁতি বা অসংগাতর কোন আলোচনা কোথাও পাওয়। যায় না । কিন্তু 
দ্রোপদীকে প্রকাশ্য সভায় [বিবস্ত্র করার চেষ্ট। করে ক্ষত্রধর্মের বিরোধিতা কর। হয়োছিল, এমন 
[বিচার করতে ভীম্ম এবং অন্যান্য কুরুবৃদ্ধরা অসমর্থ হয়েছিলেন । শকুনি দৃ্যতক্লীড়ায় কপটত। 
গ্রহণ করে পাওবদের বনবাসে পাঠিয়োছলেন এ কথা পাগুবপক্ষে অনেকবার বল। হয়েছে। 
কিন্তু দ্যুতক্লীড়ায় কপটত। অবলম্বন করাট। ক্ষত্রধর্মীবরোধী ছিল ক না তা কোথাও বলা 
হয়নি । কপটতা করা হয়োছিল িন। সে ব্যাপারেও সন্দেহ থেকে যায়। এই ব্যাপারে 
বলরামের বিচার পাগুবদের [বিপক্ষে যায়। তান বলেন, “আজমীঢ় বংশজাত কুরুবংশ-শ্রেষ্ঠ 


৪৬ ্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দু মন 


যুধিষ্টির পাশ খেলায় অভিজ্ঞ নন, সেই জন্য সুহদগণ ইহাকে নিষেধ কারিয়াছিলেন, অপর- 
পক্ষে গাঙ্ধার রাজপুত্র শকুনি পাশা খেলায় অত্যন্ত নিপুণ । ইহ জানয়াও যুধিষ্ঠির তাহার 
সাঁহত পাশা খেল আরম্ভ করে । সে কর্ণ ও দুর্যোধনকে বাদ দিয়া শকুঁনকেই পাশা খোঁলতে 
আহ্বান করিয়াছিল । সেই সভায় সহঘ্র সহম্ত্র পাশা খেলায় অভিজ্ঞ পুরুষ ছিল, যুধাষ্ঠর 
বাহাদিগকে জয় কাঁরতে সমর্থ হইত । কিন্তু হীন তাহাদের সকলকে ছাঁড়য়৷ সুবলপুন্র 
শকুনিকেই পাশা খেলায় আহ্বান করিলেন। ইহাতে শকুনি ইহাকে জয় কাঁরয়াছেন। 
যখন হীন পাশা খোলতেছিলেন এবং প্রতিপক্ষের অক্ষচালন। যখন ইহার পক্ষে বার বার 
প্রাতকল হইতে লাগিল, তখন ইনি ক্লোধবশে খেলিতে লাগিলেন । তখন হীন হঠকাঁরতা- 
পূর্বক খোঁলতে থাকলে শকুনি ইহাকে জয় করিয়াছে। ইহাতে শকুনির কোন দোষ 
নাই ।”২৭) ক্ষত্রধমের ভীত্ততে পাগুবপক্ষকে সমর্থন করার বিশেষ কোন উপায় নেই। 
শ্রীকৃষ্ণ যখন দুর্যোধনকে তার গুরুতর অপরাধের জন্য “অনুচিত” কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন 
বলে বলেন (উদ্ধাতি ২২ পুনবণার 1বচার্) তখন অনুচিত বলতে তান ক্ষত্রধর্মের কথা মনে 
করোছলেন এবং দুযেণধনের অপরাধ বলতে অন্য কোন পরম ধর্মের কথ মনে করেছিলেন । 
পাওবপক্ষ এবং কৌরব পক্ষের মধ্যে এই জাতীয় নোতক বিচারের সংঘাত এই এক জায়গায় 
মাত্র প্রকাশিত হয়ান। বস্তুত আগাগোড়া সর্বত্রই এই সংঘাত লক্ষণীয় । এবং কে যে 
কোন সময়ে কোন ধর্মের কথা বলছেন তাও সব সময়ে স্পষ্ট নয় এবং এই কারণে বিদ্রাস্তর 
সৃষ্টিও কিছু কম হয়ান। যেমন-_গান্ধারী যখন বলতেন “যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ' তখন তান 
কোন ধর্মের কথ। মনে রেখে এই কথা বলতেন? তান যাঁদ ক্ষন্রধর্মের কথা ন। মনে করে 
অন্য কোন পরম ধর্মের কথা মনে করে এই কথ বলে থাকতেন তো কৌরবপক্ষ বনাশের 
জন্য কৃষককে দায়ী করে তান কেন তাকে আভশাপ দিলেন ঃ তিনি কেন কৃষ্ণের কথা মেনে 
[নলেন ন৷ যে, পেরম) ধর্মের জনাই পাত্ুবপক্ষ ক্ষত্রধর্মকে লঙ্ঘন করতে বাধ্য হয়োছল ? 
মহাভারতের মধ্যে যে কয়টি চাঁরন্নকে নিষ্ধলঙ্ক এবং গ্ারমামাওত করে চিপ্িত করা হয়েছে 
গান্ধারী তাদের মধ্যে একজন । ধর্মের জয় হয়েছে (পরম ধর্ম অর্থে ) এই কথা জেনে তান 
কেন সান্তনা পেলেন ন। ? তান কেন ভীমকে দুষেণধনের উরুভঙ্গ করার জন্য এবং দুঃশাসনের 
রন্ত পান করার জন্য 'তরগ্কার করোছিলেন ? 

সঞ্জয় যে যুন্ত দিয়েছিলেন তা অৰশাই পরম ধর্মীভাত্তক। কিন্তু তার জবাবে কৃষ্ণ যা 
বলেছিলেন ত৷ ক্ষত্রধমণভীত্তক (উদ্ধত ১২ পুনর্বার বিচার )। এবং সঞ্জয়কে যুধষ্টির 
যে উত্তর দিয়োছলেন তাতে বন্তব্য 1ছল এইটুকুই যে, ক্ষত্রধম" অনুসারে যুদ্ধ করতে তিনি বাধ্য 
হচ্ছিলেন। অর্থাং কৌরবপক্ষ যখন ক্ষত্রধর্মের ভীন্ততে পাগুবদের নিন্দা করেন তখন 
পাওবপক্ষ পরম ধর্মের দোহাই দিচ্ছিলেন, কিন্তু পরম ধর্মের দোহাই 'দিয়ে যখন কেউ তাদের 
যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন, যেমন সঞ্জয় [দিয়োছলেন, অথবা নিরপেক্ষ থাকার 
সদ্ধান্ত নেন, যেমন বলরাম নিয়োছলেন তখন পাগুবপক্ষ ক্ষত্রধমের দোহাই তোলেন । এট। 
বোধ হয় ততটা অসততার পারিচায়ক নয় যতট। বিদ্রাস্তর | 


র্‌ 


ক্ষতধমের মধ্যে অন্তপ্থন্ন এবং ক্ষঘ্রধ্ ও পরমধর্মের মধ্যে দ্বন্বকেই মহাভারতের 
আখ্যানের মূল সৃ্ বলে প্রবন্ধের গোড়াতেই আম বলোছ। কিন্তু মহাভারতের চারতেরা 


ক্ষপ্রধর্ম ও পরম ধের সংঘাত ৪৭ 


এই ছ্বন্্ সম্বন্ধে অবাহত ছিলেন বলে মনে হয় না। মহাভারতের যান রচায়ত৷ (তান 
কোন একজন 'বশেষ ব্যান্ত বলে মনে করছি ন। ) তানও এই দ্বন্দের ব্যাপারে সম্পর্ণ 
সচেতন ছিলেন বলে মনে করা যায় না । তার ফলে ক্ষত্রধমণ ও পরমধর্মের মধ্যে সংগাঁতির 
সম্ভাবনার উপর পরস্পরাবরোধী নানান উীন্ত পাওয়। ষায়। এর আগেই উল্লেখ করোছ 
(উদ্ধৃতি ৬ পুনরায় দ্রষ্টব্য) যে, যুধিঠির অন্তুদ্বন্থাবহীন ধরে আস্থাশীল ছিলেন । 
উশ্শীনরকে উন্ত শ্যেনপক্ষীর বন্তব্যের প্রাতধবান করে তিনি বলেন, “কোন চ্ছলে অধর্মই 
ধর্মের রূপ ধারণ করে, আবার কোন স্থলে পারপূর্ণ ধর“কেই অধর্মরূপে দেখা যায়। আবার 
কোন স্থলে ধম নিজ প্রকৃত স্বরূপেই অবস্থান করেন । বিদ্বান পুরুষ নিজ বুদ্ধ দ্বার তাহা 
1বচার কাঁরয়। ধর্মের প্রকৃত দ্বর্প দর্শন করেন এবং বুঝবা থাকেন 1২৮) ধর্ম অনুসরণকারী 
ব্যান্ত যে পুরস্কৃত হন এই কথ প্রাতপন্ন করতে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, “ইন্দ্র সুখ ও মনের 'প্রয় 
বন্তুদমূহ ত্যাগ কারয়। সংকর্মের প্রভাবেই দেবগণের মধ্যে শ্রেঠঠ স্থান লাভ করিয়াছেন । তান 
সাবধানে থাকিয়া সত্য, ধর্ম, হীন্দ্রির়লংযম, সাহফুজতা, সমদার্শতা এবং সকলেরই "প্রয় 
ব্যবহার পালন করেন। এই সমস্ত সদৃগুণাবলীর সেবনের কারণেই ইন্দ্র মুখ্য দেবরাজ্য লাভ 
কাঁরয়াছেন 1”(২৯) ধর্ম পরায়ন ব্যাস্ত পুরস্কৃত হন (ইন্দ্র্ব যে-জাতীয় পুরস্কার তার কথাই 
বলাছ ), এই তন্তুটি কোন দেশের কোন ধর্মীয় চিন্তাতেই খুব উচ্চস্তরের আলোচনায় স্বীকীতি 
লাভ করোন। [বশেষ করে শনীপাত ইন্দ্রক পৌরাণিক সাহত্যে কোথাও «সত্য, ধর্ম, 
হীন্দ্রয়সংঘম, সাহঞু্জতা, সমদার্শত।” প্রভীত গুণের ছেশয়াটুকু দিয়েও বর্ণন। কর। হয়ান । 
সেই কারণে কৃষ্ণের এই ডী্তটিকে সম্পূর্নভাবেই অন্তঃসারণূন্য বলে মনে হতে বাধ্য। অপর 
1দকে ধম" অনুসরণ করে যে প্রায় সময়ে ঠকতে হয় নেই সংশয়ও অনেক জায়গাতেই প্রকাশ 
করা হয়েছে । সঞ্জয় যখন বলেন, “অজ্ঞান কিংব। পাপী মনুষ্যও যুদ্ধ কাঁরয়। সম্পান্ত লাভ 
করে, আবার বুঁদ্ধমান ব। ধম“জ্ঞ ব্যান্তও দৈব বাধার ফলে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া এশ্ব হইতে 
বাঁচত হন" (৩০) তখন তান এই কারণে ধর থেকে বিচ্যুত হওয়ার সমর্থন করছিলেন না-_ 
[তান আতশয় উচ্চ স্তরের মানাসকত। থেকে ধর্মই ধমেরি পুরস্কার, অন্য কোন পুরপ্কারের 
লোভে ধম অনুসরণ করার ৰরুদ্ধে বন্তব্য রাখাছলেন। ভীম্মের নিম্বীলাখত উীন্তটি সঞ্জয়ের 
এই দৃষ্টিভঙ্গীর সমরূপ £ “বাহারা ফল উপভোগের বাসনায় ধমণন:ষ্ঠান করে তাহাদিগকে 
ধমের বাঁণক কাঁতন করা যায় 1৮0৩১) 

ধর্ম নিয়ে এই ষে ?বাভন্নরকমের ধারণা, এই যে ক্ষত্রধমেরি মধেই অস্তদ্বন্দ্ি এবং ক্ষবরধর্ম 
ও পরম ধর্মের মধ্যে দ্বন্্ তা আধুনিক সাহত্যের পক্ষে উপযোগী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক উপাদান 
বলে মনে করা যেতে পারত । বংশ শতাব্দীর 88156011150 কোন সাহাত্যক এরকম 
উপাদান পেলে জমজমাট উপন্যাস ফাদতে পারতেন। একজনের কাছে যা ধর্ম আরেকজনের 
কাছে তাই অধর্ম, ধর্ম কী তাই নিয়ে নানা মুন নানা মত দিয়েই যাচ্ছেন, স্বয়ং ভগবান 
ভাঁমতে অবতীর্ণ হয়ে একের পর এক অধম করেই যাচ্ছেন, কোন শেষ কথ বলাই যাবে না। 
“শেষ নাহ যে, শেব কথ। কে বলবে”--এমন একট। বিষয় পেয়ে আধুীনক ইউরোপীয় কোন 
উপন্যাসকারের জিভ 1দিয়ে জন গড়াচ্ছে কম্পন কঃতে অসুবিধ। হয় না। কিন্তু মহাভারত 
তে; বিংণ শতাব্দার কোন উপন্যাস নয় । সুতরাং ধর্মের বিরোধের নিরসন ন। করে কাহনী 
শেষ কর মহাভারত রচাঁয়তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই 'নরসন করা হয়েছে মহাভারতের 
একেব।রে আঁস্তমে, স্বগণরোহণপবে | ক্ষত্রধর্ম ও পরম ধর্মের মধ্যে আগাগোড়া দোদুল্যমান 


৪৮ ্রাহ্মণ্য ভাবধার৷ ও আধুঁনক হিন্দু মন 


অবস্থায় কাটিয়ে দেওয়ার পর মহাভারত-কারকে একাঁট "সিদ্ধান্ত নিতেই হয়। এবং সেই 
1সদ্ধান্ত যায় ক্ষত্রধমের পক্ষে । এই আঁন্তম 'বচারকে দ্বাথহীনভাবে প্রকাশ কর! হয়েছে 
নয়ালাখতভাবে £ “কর্গলোকে উপাঁস্থত হইয়া ধর্মরাজ যুঁধাষ্ঠর দৌখলেন-দর্যোধন এক 
আনবচনীয় স্বর্গীয় শোভায় বিরাজমান এবং সর্ষের ন্যায় তাহার উজ্জল মাত । মহাতেজা 
দেবতাগণ ও পুণ্যকমণ সাধ্যগণের সাহত এক 'দব্য সিংহাসনে দুর্যোধন বাঁরশোভ। সমন্বিত 
অবস্থায় উপাবিষ্ট রাঁহয়াছেন ।৮(৩২) মহাভারতের ভিতর ধর্ম বিষয়ক অস্তুদ্বন্দথ যে কতটা 
প্রবল তার এক পারমাপ পাওয়া যায় এই ঘটনায় যে, যুধিষ্টির, যখকে কিনা আগাগোড়াই 
ধর্মপুন্ন বলে আভহিত কর হয়েছে এবং ষণর ধর্সজ্ঞানকে পরাকাষ্ঠ৷ বলে হ্বীকার করে নেওয়৷ 
হয়েছে, তানও এই দৃশ্য দেখে একেবারেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। এবং বলে ওঠেন, 
“যাহার ধর্ম সম্বন্ধে কোন ধারণ।ই নাই, যে আজীবন ভূমণ্লে সমস্ত লোকের উপর অপকার 
কারয়াছে, সেই পাপাত্মা দুধোধন যাঁদ সনাতন বীরলোক প্রাপ্ত হইয়।৷ থাকে, তাহ। হইলে 
ষণাহার। বার, মহাত্মা, মহা ব্রত, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং পৃথবাখ্যাত বীর, সেই সত্যবাদী আমার 
ভ্রাতুগণ এই সময়ে কোন: স্থান প্রাপ্ত হইয়ছেন ?2”€৩৩) 1কন্তু মহাভারত-কার "সিদ্ধান্ত ?নয়ে 
নিয়েছেন, সপ্তদশ পবের প্রায় এক লক্ষ শ্লোকে দোদুল্যমান অবস্থা বজায় রাখা গিয়েছিল, 
কন্তু এখন আ্তম পৰে ক্ষত্রধ্নকে দৃঢ়ভাবে প্রতষ্িত করতেই হয়। ত। নয়তো যে বর্ণ- 
ভান্তক ধর্মকে সমাজ-ববন্থার ভাত্ততে প্রোথিত করা হয়েছে তাকেই উৎপাটন করে ফেল। 
হয়। সুতরাং ক্ষুনধ যুধষ্টিরকে নারদ প্রবোধ দিয়ে বলেন, “যে রাজা মহাভয় উপাস্থিত 
হইলেও ভীত হয় নাই, এই সেই প্রাথবীপতি দুযোধন ক্ষত্রিয়ধর্মের গুণে এই স্থান লাভ 
কাঁরয়াছে। যণহারা চিরকাল স্বর্গে বাস করিতেছেন, সেই সাধুপ্রকীতি রাজারা দেবতা- 
গণের সাহত মিলিত হইয়। এই রাজ দুরধযোধনকে সম্মানিত করিতেছেন ।*(৩৪) 

ক্ষতধর্মকে এইভাবে মধাদায় প্রাতিষ্ঠিত কর। হল বটে; কিন্তু দ্বন্দের সাত্যই কোন নিরসন 
কর৷ হন না, জোর করে ক্ষত্রধর্মকে পরম ধর্মের উপর চাপিয়ে রাখা হল । ক্ষণ্ুধর্মকে 
নকৃষ্ট প্রাতপলন করে পরম ধর্মকে যাঁদ উৎকৃষ্ট বলে মহাভারতের আঁস্তম পর্বে দ্ীকার করে 
নেওয়া হত তা হলে ধর্মপুস্তক 'হসাবে মহাভারত সংগতিপূর্ণ হত। কিন্তু যেভাবে এই 
আঁন্তম পর্ব লেখা হল তাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ক আগাগোড়া যে যুন্ত দিয়ে এসোছলেন তাকে 
নস্যাৎ করে দেওয়া হল। এর ফল হসাবে ধমেরি ধারণার মধ্যেই এক ধ্বংসকারী দ্বন্দের 
বীজ [চরকালের জন্য প্রোথিত কর! হল, যে কারণে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতব।সাঁর মনে 
ধর্মাচত্ত। সাংঘাতিকভাবে ক্ষাতিগ্রস্ত হাযাছে বলে মনে করা যেজে পাবে। ক্ষাত 
হয়েছে দুই ধরণের । এক হয়েছে প্রচণ্ড বিভ্রান্তর সৃষ্টি । রামায়ণে মহাভারতে, 
পুরাণে এবং অন্য সবণ্পুই বলা হয়েছে যে, পাপ করলে নরকে যেতে হয় আর পুণ্যবান 
সবর্গলাভ করে। যে দুর্যোধনকে স্বর্গে পরম গৌরবে সিংহাসনে সমার্ঢ় অবন্থায় দেখানো 
হল তার সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির কোন জায়গায় বলেছেন, “অপরের মান নষ্ট কারয়া 
নিজের মানালক্ু, ঈষাপরায়ণ, ক্লোধী, অর্থনীতি ও ধর্ম উল্লজঙ্ঘনকারী, কটুভাষী, ক্রোধ 
ও দীনতার বশবর্তাঁ, কামাত্ম।, পাপিগণ প্রশধাসত, শিক্ষ। প্রদান কারতে অযোগ্য, ভাগ্যহধন, 
আতিশয় ক্লোধী, মিগ্রদ্রোহী এবং পাপবুদ্ধিৎ* 1,0৩৫) এবং অন্যত্র দুর্োধনকে এইভাবে বর্ণন। 
করা হয়েছে, ““দুরাত্মা, ঈধাপরায়ণ, আতিশয় আভমানী, দু্ষমকারী, নিষ্ঠুর, শনুতার 
প্রতিমৃতি এবং বৃদ্ধ জ্ঞানীপুরুষগণের আদেশ অমান্যকারী...।”(৩৬) মহাভারতেন় সব পাঠকই 
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জানেন যে, শুধু এই দুই জায়গায় নয়, আগাগোড়াই, সবন্রই পাগুবপক্ষ থেকে দুর্োধনকে 
এইভাবেই বর্ণন। কর! হয়েছে । এইভাবে যাকে পাপী বলে নিন্দা করা হচ্ছে তাকেই আবার 
পুণ্যবানের স্বর্গে অধিষ্ঠিত করে পাপপুণ্যের ধারণাকে যে পাঁরম।ণে কাদাঘোলা করা হল তার 
চেয়ে আধিক বিভ্রান্ত সৃষ্টির কথা ভাবাই যায় না। 'দ্বতীয় যে ক্ষাত হয়েছে তা এই। 
বন্রাস্ত ভেদ করে যেট্‌কু একটি স্পষ্ট নীতি হিসাবে বেরিয়ে আসে, যে নীতকে কৃষের 
মুখ দিয়ে প্রচার করা হয়েছে, ত। হল “শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" এবং ইংরোজতে যাকে বলে 
হয়েছে “9 19501501)2177162751 পাগুবদের পক্ষে ধর্ম (পরম ধর্ম অর্থে), অতএব 
পাওণ্ডবদের জয়ী হতে হবে এবং তা যখন ক্ষত্রধর্ম অনুসারে সম্ভব নয়, সেই ধর্মকে লঙ্ঘন করেই 
এ জয় করাতে হবে- শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম সম্পার্কত সমগ্র বাণীর সারাংসার বলতে শুধু এইটুকু । 
সমকালীন ইতিহাস সব সময়েই জয়ী পক্ষের দৃষ্টিকোণ 'দয়ে লেখ হয়ে থাকে । রামায়ণে 
রাম জয়ী এবং মহাভারতে পাগুবপক্ষ জয়ী: সুতরাং রামায়ণ ও মহাভারতে যে রঘুবংশ ও 
পাওবংশের প্রাতি পক্ষপাত প্রদর্শিত হবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই । এই দুইটি গ্রশ্থ 
যাঁদ শুধূমাত্ত উপন্যাস হত তো, তাতে এই পক্ষপাতের কারণে রসভঙ্গ কিছুই ঘটতে না । 
আগাগোড়া যে দুর্যোধনকে পাপাশয় বলে বর্ণনা করা হল তাকে আঁন্তম অধ্যায়ে সৃগেরি 
সিংহাসনে বাঁসয়ে দেখানোটা বেশ একটা '8050: ৫19179+ জাতীয় জনিস হত । কিন্তু 
রামায়ণ ও মহাভারত যে ধমগ্রিন্থ । এই ধমগ্রন্থে, বিশেষ করে মহাভারতে. যে ধমেরি 
দ্ন্দবকে জোড়াতাঁল 'দিয়ে রেখে দেওয়া হল তার দরুন কুফল ক প্রকারের হয়েছে তা ব্যাখ্যা 
করে না বলে আম একটি উদাহরণ দিয়ে আমার বন্তব্যটি রাখব। 


৩ 


আধুনক কালের ভারতবাসীর চোখে এীতিহাসিক যুগে হিন্দু যোদ্বাদের এধ্যে যণরা। 
বীরত্বের আদর্শে পরাকাষ্ঠ। দোঁখয়ে গেছেন তাঁদের মধ্যে রাজপুতরা অন্যতম । রাজপুতদের 
বাঁরত্বের অজন্র কাহনী স্থানীয় লোকসাহিত্যে অমর হয়ে আছে। সেই সা'হতাকে ভিত্তি 
করে কর্ণেল টড ?ীলখে গিয়েছিলেন তার প্রাসদ্ধ হীতবৃত্ত। এবং টডের এ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকে 
আশ্রয় করে বাঙালী পাঠকের জন্য সরল ঝরঝরে বাংলায় গস্প লিখে গিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর। টড কর্তৃক সংগৃহীত এবং অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক পুনলিশখত রাজপুত বাঁরত্বের 
কাহিনীগুলি পড়ে ষে চুড়ান্ত বিস্ময় হওয়া আনবার্ধ বলে মনে হয় সেই বিস্ময়কে কিন্তু 
কোন আলোচনায় প্রকাশ পেতে দোখাঁন) বিস্ময় এই কারণে যে, রাজপুত কীরগণও 
ক্ষান্রয় বলে নিজেদের মনে করতেন, তারাও ক্ষত্ধমে বিশ্বাস করতেন এবং রামায়ণ-মহা- 
ভারতের বীরদের উদাহরণ থেকেই নাকি তারা অনুপ্রেরণা গ্রহণ করতেন । কিন্তু রামায়ণ- 
মহাভারতের বীরদের এবং এই রাজপুত বীরদের মধ্যে কি আকাশ-পাতাল তফাত ! 
রামায়ণ ও মহাভারতের নায়কেরা ধর্ম কি, অধর্ম কি, ন্যায় যুদ্ধ হল, ন। অন্যায় যুদ্ধ হল-_- 
এই সংশয় ও প্রশ্বের দ্বার। কণ্টাকত পথে হোচট খেতে খেতে, বারবার থমকে দাড়িয়ে, বার- 
বার পছে তাকিয়ে পথ চলেছেন। তাদের কাছে ধর্মের পথ ছিল ক্ষুরস্য ধারার মতই 
দুর্গম । বিস্তু রাজপুত বীরদের কি এইরকম কোন দ্বন্দৰ। প্রশ্নঃ সংশয়ের দ্বারা বিধ্বস্ত হতে 
দেখা গেছে? তাদের পথে কোন সংকীর্ণতাই ছিল না, বন্ধুরতাও ছিল না। আরব বেদু- 
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ইনের মত তারা যে দিকে ইচ্ছে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছেন, কোন দিকেই তাদের কোন বাধা। 
ছিল না, কোন প্রকার ধর্মবোধই তণদের আচরণকে নিয়ামত করেনি । বিশ্বাসঘাতকতার 
জন্য বিভীষণ চরাঁদন নান্দত হয়ে এলেন। বিষুট-অবতার রাম এবং মহাকাঁব বালক 
কেউই পারলেন ন৷ তশকে জাতে তুলতে । কর্ণকে অর্জুন যেভাবে বধ করেছিলেন, ভীম 
যেভাবে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করোছলেন, সেই কলঙ্ক মহাভারতে কলঙ্কই থেকে গেল, ব্যাস- 
দেবও পারলেন না, শ্রীকৃফণ পারলেন না শতধোত দ্বারাও সেই অঙ্গারের কালিমা দূর 
করতে । কিন্তু রাজপুতদের যুগে বিশ্বাসঘাতকতা তো প্রায় নিয়মেই দাড়িয়ে গিয়েছিল । 
কর্ণবধ-দুধোধনবধের চেয়ে অনেক অনেক সাংঘাতক রকমের গৃহিত ( মহাভারতের যুগের 
ক্ষতধ্ম অনুসারে ) কাজ করে যেতে রাজপুতদের এতটুকুও অসুবিধা হত না। [বস্ময় শুধু 
এই কারণেই নয় যে, সেই বাঁররা এত দৃর পর্যন্ত ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন হতে পেরেছিলেন । 
এও আতশয় গুরুত্বপূর্ণ যে, এই বিশ্বাসঘাতকতা, নৃশংসতা, ক্রুরতা৷ এবং ধর্ম সম্পকে সম্পর্ণ 
উদাসীনতা যশদের চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য তাদের ইাতিবৃন্ত সরস বাংলায় বর্ণনা করার সময়ে 
অবনীন্দ্রনাথের যে কিছুমাত্র অগ্বান্তবোধ হয়োছল তারও এতটুকু আভাস পাওয়। যায় না। 
উদাহরণ 'হসাবে একটিমাত্র আখ্যান নেওয়া যাক। রায়মলের তিন পুত্র সঙ্গ, পৃর্থীরাজ, 
জয়মল এবং রায়মলের ছোট ভাই সুরজমল--এই চারজনকে নিয়ে যে আখ্যানটি অবনীন্দ্র- 
নাথ রমণীয় ভাষায় বর্ণনা করেন তার মধ্যে এই ক্ষান্রয় বীরদের আচরণ সম্বন্ধে নিম্নীলাখিত 
ঘটনাগুল পাই। 

সিংহাসন কে পাবে এই নিয়ে ঝগড়া । যেভাবে কুরু পাগ্বেরা সভাপর্, বনপবঃ 
উদ্যোগপকেব মধ্য দিয়ে ধমণধমে'র প্রশ্নের একের পর এক সম্মুখীন হয়ে ও তাদের মীমাংসার 
চেষ্টা করে ঝগড়া করোছলেন সেভাবে এই ঝগড়া হয় না। হয় এইভাবে--“তাছলে 
সিংহাসন কার এখানেই শ্ছির হয়ে যাক আজই 1!” বলেই পৃথ্বীরাজ তলোয়ার খুলে সঙ্গকে 
আক্রমণ করলেন । সঙ্গ ছুটে গুহার বাইরে যাবেন, তলোয়ারের চোট পড়ল তার একটি 
চোখের উপরে । চারণীদেবের সামনে ভায়ের হাতে ভায়ের রন্তপাত ঘটল ! সঙ্গ প্রাণভয়ে ঘোড়। 
ছুটিয়ে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এক দিকে গেলেন সুরজমল, পৃথ্বীরাজ, 
জয়মল গেলেন আর এক 'দিকে--এ*র পেছনে উীন, তখর পিছনে তান; অন্ককার ঢেকে 
নলে চারজনকেই 1৮6৩৭) 

এই চারজনের একজন জয়মল্বে কাত 'নশ্নীলিখিত প্রকার £ জয়মল টোড৷ রাজ্য উদ্ধার 
করে দেবেন বলে প্রাতিজ্ঞাপত্র লিখে শ্রতানের কাছে ঘটক পাঠালেন। শৃরতান সং 
জয়মলকে থুব খাতির করে নিজের বাঁড়তে স্থান 'দলেন। কিন্তু দিনের পর দন যায়, 
মাসের পর মাস, জয়মল পাঠানদের সঙ্গে লড়তে যাবার নামও করে না ; উলটে বরং হঠাৎ 
রাতারাত শূরতানকে মেরে তারাবাইকে বন্দী করে নিয়ে পালাবার মতলবে রইলেন । শেষে 
অন্ধকার রাতে একাঁদন জয়মল হাতিয়ার হাতে চুঁপিচঁপ শূরতানের অন্দর-মহলের দিকে 
অগ্রসর হলেন--ভুতের মতে মুখে কাঁলঝুাঁল মেখে । বেশী দূর যেতে হল না, অন্দরের 
দরজাতেই ধর। পড়ে গেলেন ।” 

তারপর পৃর্থীরাজ কিভাবে সুলতানের হাত থেকে টোড৷ রাজ্য উদ্ধার করে দিলেন ? 
"স্বয়ং সুলতান জুম্মা মসাঁজদের ছাদে উঠে তামাশ। দেখছেন, এমন সময়ে মন্ত একট। তাঁজয়ার, 
সঙ্গে হাসান-হোসেন করতে করতে একদল লোক ঠিক সুলতান যেখানে রয়েছেন সেখানে 


ক্ষরধম্ম ও পরম ধমের সংঘাত $১ 


[গায়ে থামল । সুলতান ঝরকা থেকে মুখ ঝুশকয়ে দেখলেন ছ'জন ফকির সেই তাঁজিয়ার 
সঙ্গে! আর বোশ 'কছু সুলতানকে দেখতে হল না ; ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা তীর এসে 
সুলতানের বুকের মাঝ থেকে প্রাণটি শুষে নিয়ে সো করে বোরয়ে গেল-_-আকাশের দিকে ! 
টোডার সুলতান উলটে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত ফৌজ এসে শহরে হানা দিলে ।” 
এইরকম বারত্বকে ধর্মসঙ্গত বলে দেখাতে শ্রীক্চও পারতেন না। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথকে 
এতটুকুও থমকে দাড়াতে হল না। তার ভাষায়--“এইবার বাপের প্রাণ গলল । পূর্থীরাজ 
ছেলের মতো ছেলে ।” এই ছেলের মতো ছেলের আরেক বীরত্বের কাঁহনী এই প্রকার £ 
“মাঠের মাঝে দুই দলের তাবু পড়েছে । যুদ্ধের আগের রাতে মালোয়ারাজ নিজের 'শাবিরে 
মখমলের গাঁদতে তাকয়। ঠেস 'দয়ে গ্যাট হয়ে বসে মহাধুমধামে নাচ দেখছেন, এমন 
সময়ে ঝড়ের মতে পূর্থীরাজ এসে রাজাকে একেবারে ধরাধাঁর করে তুলে নিয়ে নিজের 
কোটে এনে বন্ধ করলেন ।” 

এই তে। গেল জয়মল ও পৃর্থীরাজের বাঁরত্ব। এবার দেখ৷ যাক সুরজমল কি ধরনের 
ক্ষত্রিয় ছিলেন । “রানার আত্মীয় সারংদেব আর সুরজমল দুজনে মিলে হঠাং বিদ্রোহী হয়ে 
উঠলেন ।” পূর্থীরাজ যুদ্ধে বিদ্রোহণদের পরাজিত করলেন এবং “একদিন সুরজমল 'নিশ্চস্ত 
মনে বসে গপ্পগুজব করছেন-_দুপুর বেলা বাইরে বনের মধ্যেট। শুন্শান্‌, কোনখানে ঘন 
পাতার আড়ালে বসে দুটে। নীল পায়রা কেবলই বকম-বৰকম করছে (পাঠক লক্ষ্য করে দেখুন 
অবনীন্দ্রনাথ রকম খোশ মেজাজে কপ্পন৷ আশ্রয় করে গম্প বলে যাচ্ছেন, মনে কোন 
নোতক প্রশ্নেরই বালাই নেই )--এমন সময় বাঘ যেমন চুঁপিসাড়ে এসে হঠাৎ শিকারের ঘাড়ে 
ঝখশাঁপয়ে পড়ে তেমাঁন পৃথবীরাজ ঘরের বেড়৷ ডিঙিয়ে একেবারে সুরজমলকে চেপে ধরলেন |” 

এরপর যা ঘটল তা তে। আরো সরেস ! পূৃর্থীরাজ ও সুরজমলের মধ্যে খানিক 
ধস্তাধাস্তর পর তাদের মধ্যে এইরকম কথাবার্তা হল £ পূর্থীরাজ খাঁনক ভেবে বললেন, “তা 
যেন হলঃ কিস্তু মহারানাকে একট। মাথা না হাঁজর করে 'দতে পারলে আমার যে মাথা 
হেট হবে, কাটাও যাবে_-তার কী বল!” সুরজমল পৃ্থীরাজের কানে কানে বললেন, 
সারংদেবের মাথাটা যাঁদ কাজে লাগে তে নিয়ে যাও; ওর মাথার সঙ্গে ওর রাজ্যটাও হাতে 
আসবে, আমার মাথার সঙ্গে এই ছেড়া পাগাঁড়টা ছাড়া আর তো কিছুই পাচ্ছ নাঃ!” 
পৃথবীরাজ তার খুড়োর কথামতই কাজ করে। ভীম্ম, দ্রোণ ইত্যাঁদ পাওব পক্ষকে সমর্থন 
করেও ক্ষত্রধমের অনুরোধে অন্দাতা কৌরবদের হয়ে যুদ্ধ করেন। বিস্তু সারংদেব যে 
সুরজমলের সঙ্গী ছিলেন এবং এইভাবে নিজের মাথা বাচাতে সারংদেবের মাথাকে শনুপক্ষের 
হাতে তুলে দেওয়াটা ি-জাতীয় কাজ হয়েছিল তা নিয়ে কোন মন্তব্ই অবনীন্জ্রনাথের মনে 
জাগে ন।। 

এ আখ্যানটি, যার থেকে এত কটি উদাহরণ দিলাম, তার এখানেই শেষ নয়৷ 
কাহনীর নারকেরা এ একই ধরণের কাজ আরও অনেক করেই চলে এবং একই খোশ 
মেজাজের গপ্পের ঢঙে অবনীন্দ্রনাথ ত৷ বলেই চলেন । 

বাঙালী পাঠক রামায়ণ-মহাভারতও পড়েন-__মূলে না হলেও সংক্ষিপ্ত ভাষণ সকলেরই 
জানা ও পড়া--অবনীন্দ্রনাথের রাজকাহনীও উপভোগ করেন। আধুঁনক ভারতবাসীর 
মনে ধর্মীচত্তা কতট! গোলমাল পাকানো সেই বিষয়ে আমার বন্তব্য এর মধ্যেই বল! 
হয়ে গেল। 


$২ ব্রাহ্মণ্য ভাবধার। ও আধুনিক হিন্দু মন 


আধুঁনক বাঙালীর প্রসঙ্গে যাদ অবনীজ্্রনাথের রাজকাহনীর উদাহরণটা আমার বন্তব্যের 
পক্ষে উপযোগাঁ হয়ে থাকে তো ভারতবধের অন্য এক অণুলের পক্ষে প্রযোজ্য উদাহরণ 


হিসাবে শিবাজীকে নিয়ে যষেগৌরব কর! হয় তার উল্লেখ করতে পার । 


[শবাজী যে 


উপায়ে বাঘনখ দিয়ে আফজল খা-কে হত্যা করোছিলেন তার জন্য তার ভন্ত সম্প্রদায়ে কি 
এতটুকুও নিন্দা হয়েছে 2 আফজল খশ-ই প্রথম বিশ্বাস ভঙ্গ করে শিবাজীকে আঘাত 
হেনোৌছিলেন সেই ভাষণ মেনে নিলেও শিবাজীর আচরণকে রামায়ণ-মহাভারতের ক্ষত্রধর্ম 
অনুসারে আতশয় গাঁহ“ত বলেই মনে করতে হয় । কিন্তু আধুনিক ভারতবাসী তা করে না । 

আধুঁনক ভারতবাসা রামায়ণ-মহাভারতকেও ধর্মপুস্তক হিসাবে মেনে নেয় আবার 'একই 
কালে পৃথ্ণীরাজ, সুরজমল, জয়মল এবং শিবাজীদের বীরত্বের পৃজাও করে-_-এই ঘটনার 
মধ্যেই কি আধুীনক ভারতবাসীর চাপের একি চাবিকাঠি নাহত নেই? 


উদ্ধাত-নিদে'শক 

১! উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ২৮ ২০। 

২। উদ্যোগপর্ব, অধায় ২৯ ২১। 

৩। ঞঁ ই. | 

৪। দিঙ্গপুবাণ, অধ্যায ৭১ ২৩। 

৫। মহাভারত, বনপবঃ অধাঁয় ১৩ ২৪। 

৬। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ২৬ ২৫7 

৭। ধনপর্ব, অধ্যায় ১৩ ২৬। 

৮। সভাপর্ব, অধ্যায় ৬৭ ২৭। 

৯। সভাপর্, অধায় ৫৫ ২৮। 

১*। বনপর্ব, অধ্যায় ৩৩ ২৯। 
১১। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ২৭ ৩০ । 
১২। উদ্যোগপব, অধ্যায ২৯ ৩১। 
১৩। উদ্ভোগপর্ব, অধ্যায় ২৬ ৮৯৬৫ 
১৪। শলাপৰ, অধ্যায় ৬০ ৩৩। 
১৫। শল্যপর্ণ, অধা!য় ৬১ ৩৪ | 
১৬। শ্রীপর্ব, অধ্যায় ১৫ ৩৫। 
১৭। সৌপ্তিকপর্ব, অধ্যায় ১ ৩৬। 
১৮। শলাপর্ব, অধ্যায় ৬১ ৩৭। 


১৯ । এ 


হি 2 2 


এ 

এ 

এ 
উচ্যোগপর্ব, অধ্যায় ২ 
উচ্যোগপর্ধ, অধ্যায ২৮ 
উদ্যোগপর্ব, অধায় ২৯ 
উদ্যোগপর, অধা।য় ২৭ 
অনুশাসন্পর্ব, অধ্যায় ১৬৯ 
হ্বর্গারোহণপর্ব, অধায় ১ 

এ 

এঁ 
উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ২৬ 
স্্রীপর্ব, অধায় ২৬ 
অবনীন্দ্রনাথ, বাজকাহিনী, সংগ্রামসিংহ 


এই প্রবন্ধটি কিঞিৎ পরিবতিত আকারে 'ক্ষত্রধর্ধ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল “দেশ' পত্রিকার 


১৩৮৭ সালে । 


চতুর্থ অধ্যায় 
সত্য প্রর্ম 


বাভন্ন ধর্ম ব৷ মূল্যবোধের মধ্যে তুলন। বা তাদের আপোক্ষিক মূল্যায়ন কিভাবে কর। 
যেতে পারে? সমস্যাটি জটিল নিঃসন্দেহে ; এই জটিল সমস্যার একটি সহজ সমাধান কর৷ 
হয়েছিল আমাদের পৌরাণিক যুগে “তুলাদণ্ডের সাহায্য নিয়ে । এই তুলাদণ্ডে ওজন 
নেওয়ার ঘটনার উল্লেখ রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে একা'ধক চ্থানে পাওয়। যায় । রামকে 
বনবাসে পাঠানোর কথা ওঠার পরে দশরথের রাজপুরীতে যে সংকট দেখা দেয় তার 
পাঁরপ্রেক্ষিতে দশরথের উদ্দেশ্যে কৌশল্যার মুখে আমর৷ উল্লেখ পাই, 'দ্বয়ং স্বয়ন্তুকী'তিত 
প্রাণপ্রাসদ্ধ' শ্লোকের “সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং সত্য আমি তুলাদণ্ডে ধারণ করিয়া ছিলাম ; 
তুলন। কাঁরয়া৷ দেখলাম সত্যই আধক ভারবিশিষ্ট হইল । ভূমগলে সাধুগণ এই কারণে 
জীবন 1বসর্জন কাঁরয়াও সত্য রক্ষা কাঁরয়। থাকেন ।”(১) যুঁধষ্টিরকে সম্বোধন ক'রে 
শরশয্যাশায়ী ভীহ্া বলেন £ “সমুদয় তীর্থে অবগাহন করিলেও সন্তাবাদীর সদৃশ ফল লাভ 
হয় [ক না সন্দেহ । তুলাদণ্ডের একাঁদকে সহম্র অশ্বমেধ ও অপর দিকে সত্য আরোপিত 
কারলে সহস্র অশ্থমেধযজ্ঞ অপেক্ষা সত্যই গুরুতর হইয়। উঠে ।”(২) একই অবস্থায় ভীষ্মের 
অপর এক উীন্ত, “সহস্র সহস্র বংসরের তপস্যাও সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে । সত্য এবং 
ধর্মকে তুলাদণ্ডে আরোপিত কাঁরলে সতোোরই গোরব লাক্ষিত হয় ৮৩) 

দেবীভ/গবতে পাই হাঁরশ্ন্দ্রকে উদ্দেশ্য ক'রে বিশ্বামন্র বলছেন £ “একদা ভগবান বঙ্গ। 
সত্যের গুরুত্ব জানবার জন্য তুলাদণ্ডের একাদকে সত্য ও অপরাদকে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ 
স্থাপন করেন, তাহাতে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা সত্যেরই গুরুত্ব দেখয়াছলেন ।”(8) দুরান্তকে 
উদ্দেশ্য করে শকুস্তল৷ বলেন, “আত্মকৃত সতঃধম” প্রাতপালন কর। দেখ, শত শত কুপ 
খনন কর। অপেক্ষা এক পুঞ্ষারণী প্রস্তুত কর৷ শ্রেষ্ট ; শত শত পুক্ষারণা খনন কর৷ অপেক্ষা 
এক যস্ত্ানুষ্ঠান কর! শ্রেষ্ঠ ; শত শত হজ্ঞানুষ্ঠান করা অপেক্ষা এক পুত্রোংপাদন করা শ্রেষ্ঠ, 
এবং শত শত পুত্র উৎপাদন অপেক্ষা সত প্রাতপালন কর! শ্রেষ্ঠ ৷ একাঁদকে সহম্ত্র অ*বমেধ ও 
অন্যাদকে এক সত্য রা'খিয়। তুলন। কারলে সহম্ত্র অশ্বমেধ অপেক্ষাও সত্যের গুরুত্ব আধক হয়। 
হে মহারাজ, সমুদয় বেদ অধ্যয়ন ও সবতীর৫ঘে অবগাহন কারলে সত্যের সমান হয় না 


সন্দেহ ।0৫) 


আমাদের শাস্ত্রে পরস্পরবিরোধী ধারণা ও মূল্যবোধের নমুনার কোনো অভাব নেই। 
1কন্তু সত্যের গুরুত্বের ব্যাপারে কোনে। দ্বিমত দেখ যায় ন। ; পান্রলোকমধ্যে সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ 
ধর্ম নাই 1৮৬) এর বিপরীত কোনো বিচার কোথাও পাওয়া যায় না। আদর্শ পুরুষের কী 
কী গুণ থাকা উচিত তদ্বিষয়ক আলোচনায়, কী কী গুণ থাকলে মানুষ ছর্গে যাওয়ার আঁধকার 
অর্জন করে তৎসংক্রান্ত আলোচনায় সবাপেক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ স্থান আঁধকার করে সত্য। রামায়ণে 
রামকে যতাঁবধ [বিশেষণে ভূষিত কর হয়েছে তার মধ্যে আধকাংশই সত্যসংশ্লিষ্ট £ যথা, 
সত্যানিষ্ঠ, সত্যপ্রাতজ্ঞ, সত্যে আবদ্ধ, সত্যে অবাহত, সত্যবাদী, সত্যপাশে বদ্ধ, সতাবাক, 
সত্যজ্ঞ, সত্যসন্ধ । 


৫৪ ্রাহ্মণ্য ভাবধার। ও আধুনিক হিন্দু মন 


সত্র গুণকীর্তনে মহাকবিরা ও পুরাণকারেরা ক্লান্তিহান। ধৃতরাম্ট্রকে উদ্দেশ্য ক'রে 
বিদুর সত্যকে “বঙ্গের সোপান' এবং “সংসার-সাগরের তরী* বলে বর্ণনা করেছেন ; 
বলেছেন, “যে ধর্মে সত্য নাই তাহা ধর্মই নয় ।”€৭) একই ধৃতরাষ্ট্রকে উদ্দেশ্য করে মহ 
সনংসুতজাত বলেন, “সত্যই মুন্তির আধার--বিধাতা এইরূপ 'বিধান কারয়াছেন যে সত্যই 
সাধুলোকের একমাত্র ব্রত ।”(৮) বৃহৎ-ধর্মে বল৷ হয়েছে, “ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্য। প্রভৃতি 
পাপসকলও একমাত্র সত্যপালনরূপ পুণ্যে [বিনষ্ট হয়।”(৯) একই জায়গায় বল৷ হয়েছে, 
“মানুষ সত্যবাহক্কৃত হইলে শ্মশানের ন্যায় বর্জনীয় হইয়। থাকে,...ম্বসত) পাঁরপালন পুরুষের 
যাদৃশ পরমধ্ এমন আর কিছুই নাই 1৮১০) রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে বল৷ হয়েছে £ “সত্য- 
পরায়ণ মানবগণ এক সত্যের দ্বারা যে সমস্ত লোকে গমন করিয়৷ থাকেন মিথ্যাপরায়ণ 
ব্যান্তগণ শত শত যজ্ঞ কাঁরয়াও সেই সমস্ত লোকে গমন কারতে পারে না 1”৯১৯) সত্যের 
প্রভাব সম্পর্কে ভীক্মা বলেছেন, ““মৃত্যু ও অমৃত এই দুইটি দেহমধ্যে সণ্রণ কাঁরতেছে। তন্মধ্যে 
মনুষ্য মোহপ্রভাবে মৃত্যু এবং সত্যপ্রভাবে অমৃত লাভ কারিয়। থাকে 1১২) সতোর প্রভাবে 
মৃত্যু কিভাবে পরাহত হয় তার একাধিক উদাহরণ প্রাচীন সাহত্যে পাওয়া যায়। মহা- 
ভারতের বনপরে হৈহেয়কুলচুড়ামাণ একজন কুমার নৃপাঁতির কথা বল হয়েছে যান 
মৃগয়াঁভলাষে ভ্রমণকালে কৃষ্ণাজনাচ্ছাদতকলেবর এক মুনিবরকে কৃষ্ণসারভ্রমে সংহার 
করেন । হৈহেয়রাজগণ কার পুত্র জানবার 'নামিত্ত ভ্রমণ করতে করতে কাশ্যপনন্দন খাঁষবর 
আরষ্টনেমার আশ্রমে উপনীত হন। আরষ্টনেম। অনায়াসে মৃত পুত্রকে পুনজীীবত 
করলেন। কা উপায়ে এইরূপ ক্ষমতার আধকারী [তান হলেন এই প্রশ্নের উত্তরে কাশ্যপ- 
বংশীয়দের অন্যতম খাঁষ তাক্ষ্য বলেন, “মৃতুযপ্রভাব আমাঁদগের নিকট যে 'নীমত্ত প্রাতহত 
হয় এক্ষণে তাহ। সংক্ষেপে কাহতোছি, শ্রবণ করুন । আমর৷ কেবল সত্যই জান, আমাদগের 
মন মধথ্যাতে কখনও অনুরন্ত হয় না। আমর। সবদ। স্বধমের অনুষ্ঠান কাঁরয়া থাঁক, এই 
নামত্ত আমাদিগের মৃত্যুভয় নাই ।১(১৩) এইরকম আর একট। কাহিনী পাই দেবীভাগবতে। 
দেব-দৈত্যদের যুদ্ধে দৈত্যগণ ভূগুর পত্রী শুরু-জননীর আশ্রয় লাভ করলে এবং দেবগণ নিদ্রায় 
আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে স্বয়ং বিষ সুদর্শন চকু দ্বার৷ সেই স্ত্রীর শিরশ্ছেদ করেন। ভূগু বলেন, 
“যাঁদ ধম আচরণ করিয়। থাক, যদি সত্যবাদী হই তে সেই ধর্মবলে তুমি জীবিত হও» (১৪) 
এবং প্রকৃতই ভূগুপত্রী পুনজাবন লাভ করেন । মহাভারতের উদ্যোগপবে পাওয়। যায় 
যযাঁতর উপাখ্যান ৷ পুণ্যক্ষীণতা-প্রাপ্তিহেতু তান দ্বর্গ থেকে চ্যুত হন, কিন্তু তার চারটি 
দৌহন্ত্র তাদের পুণ্যের অংশ দান করে তাকে পুনরায় দ্বর্গে প্রেরণ করেন। উশীনরনন্দন 
1শাঁব বলেন, “আম বরং রাজা, প্রাণ, অর্থ ও সুখসস্ভোগ পাঁরত্যাগ কাঁরতে পারি, তথাপি 
সত্য পারত্যাগ কাঁরতে পারি না। আমার সেই সত্যপ্রভাবে আপান হৃর্গে গমন করুন”, (১৫) 
এবং এই সত্যের প্রভাবের সমক্ষে স্বগের দ্বার খুলে যেতে বাধ্য হয়। মিথ্য। সন্বন্ধে বল 
হয়েছে, “মিথ্যা অন্ধকারের স্বরুপ । এই অন্ধকারের প্রভাবে লোকের অধঃপাত হইয়া 
থাকে 1৮১৬) এই অধঃপাতের হাত থেকে স্বয়ং শ্রীহারয়ও নিস্তার নেই । পাঁবফু ছলাবলম্বা 
হইয়া বামনত্ব অর্থাৎ কুদ্ প্রাপ্ত হইয়াছলেন। সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম আর নাই, সেই 
সত্য নষ্ট কাঁরয়াছলেন বাঁলয়। হার বাঁলর দ্বারপালত্ব লাভ করিয়াছিলেন ।”€১৭) 

সনাতন ধর্মে সত্োর চ্ছান যে সর্বোধেব সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ রাখ। 
হয়নি; কিন্তু সত্য জানিসটা কী, যার এবংবিধ মহিম। তার উত্তর বহজলভ্য নয় এবং 


পাপ পুণ্য $৫ 


'বাভন্ন জায়গায় সত্যের সর্প সম্পর্কে যা বল৷ হয়েছে তাও সবসময় পরস্পরাবরোধতাশৃন্য 
নয়। সত্যের স্তুতি করার সময়ে এমন অনেক কথাই বল। হয়েছে যা এই ঘোর কলিকালের 
মিথ্যার প্রভাবে আচ্ছন্ন, বর্তমান লেখকের মতো স্বপ্পজ্ঞান, ক্ষুন্রবৃদ্ধি ব্যান্তর বোধের অগম্য। 
যেমন ধরুন শিবপুরাণে এইভাবে বাক্যের ভ্রোত বইয়ে দেওয়৷ হয়েছে, “সত্যই ব্রহ্ম, মত্যই 
শ্রেষ্ঠ তপস্যা, সত্যই অসাধারণ যজ্ঞ, সত্যই আদ্বিতীয় [িদ, সত্যই দান, সত্যই 
মন্ত্র, সতাই দেবী সরস্বতী, সতাই ব্রতচারণ, সত্যই ওংকার 1১৭) ভীব্মও 
খুব সাহায্য করেন না যখন তিনি বলেন, “সত্য অক্ষয় ব্রহ্ম, অক্ষয় তপস্যা, 
অক্ষয় যজ্তক ও অক্ষয় বেদন্বরূপ-তপস॥, ধম দমগুণঃ যজ্ঞ, তন্ত্র, সরক্ষতী, শ্বগণ 
বেদ, বেদাঙ্গ, বিদ্যা, বিধি, ব্রতচযণ, ওংকার এবং জীবগণের জন্ম ও সম্তানসম্ভতি সমুদয়ই 
সত্যে প্রাতিষ্িত রাহয়াছে 1”(১৮) এও বলেন “সত্যপ্রভাবেই সূর্য উত্তাপ প্রদান করতেছে এবং 
সত্যপ্রভাবেই আগ্ম প্রজ্জলিত ও বায়ু প্রবাহত হইতেছে ।৮১৯) রামায়ণের “অযোধ্যাকাণ্ডে”ও 
এই জাতীয় স্ত্রাত পাই যার 'থেকে সত্য যে মানুষের দোষগুণ সম্পকিত কোনো ধারণা তাতেই 
আসমা রাখা যায় না । সত্য হইতে সোম, সোম হইতে বক্ষ, ব্রহ্ধ হইতে অমৃত, অমৃত হইতে 
সাঁলল, সালল হইতে অগ্নি, আতগ্ন হইতে প্ঁথবী, পৃথিবী হইতে প্রাণিসমূহ উৎপন্ন 
হইয়াছে 1২০) তেমাঁন যে “সত্যই দুঃলোক, অন্তরীক্ষলোক এবং ভুলোক ধারণ 
কারতেছে”(১১) তা নিশ্চয়ই কোনে। মানাবক গুণ নয় । 


তবে আমাদের সৌভাগ্য, অন্যাবধ সংজ্ঞাও পাই। খুবই সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য এই 
সংজ্ঞাটি পাই 'লিঙ্গপুরাণে, “লোকে যেটি যথার্থ দোঁখয়৷ ও শুনয়৷ থাকে এবং যেটি সদনুমিত 
ও যোঁট যথার্থ নিজে অনুভব কাঁরয়া থাকে তাদ্বিষয় পরপাঁড়াশূন্য কথনকেও সত্য বলিয়াই 
গাধুগণ কীর্তন করেন। অশ্লীল বাক্য কীর্তন কাঁরবে না, ব্রাহ্মণের এই প্রকার শ্রুতি আছে, 
এটিও সত্য ।”(২২) বেদব্যাস সংজ্ঞ। দয়েছেন, “মথ্যাকথা না বলা, অঙ্গীকার প্রাতপালন 
করা, 'প্রয়বাক্যকথন, গুরুসেবা, দৃঢত্রত, আত্তক্য, সাধুসঙ্গ, মাতাপতার প্রীত উৎপাদন, 
বাহ্য শৌচ, আস্তর শোচ, লঙ্জ। ও অকার্পণ্য--এই দ্বাদশ প্রকার সত্য 1”(২৩) সম্পূর্ণ ভিন্ন 
একাঁটি তালক। পাই ভীক্ষের কাছ থেকে,“সত্য ন্রয়োদশ প্রকার £ অপক্ষপাতিতা, হীন্দ্িয়ানগ্রহ, 
অমতসরতা, ক্ষম।, লজ্জা, [তাতিক্ষা, অনসূয়া, ধ্যান, সরলতা, ধৈর্য, দয়া ও আঁহংসা।”(২৪) 
এখন আমাদের মুশীকল অন্য ধরণের । তালিকার প্রত্যেকটি গুণকেই মানাবক গুণ হিসেবে 
[চনে ও বুঝে নতে কোনে। অসুবিধা হয় না, কিন্তু প্রশ্ন জাগে £ এই দ্বাদশ এবং এই 
ন্য়োদশ, এই সবই যাঁদ “সত্য তো বিভিন্ন গুণের মধ্যে বাকী রইল কী কী? এতগুলো 
সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবকে একত্র ক'রে তাদের সত্য আখ্য। 1দয়ে অর্থ পাঁরচ্কার করা হলঃ না, 
ঘোল। করা হল? আবার সম্পূর্ণ অন্য কথ। বল। হয়েছে মহাভারতের বনপবে । দ্বিজোত্তম 
কৌশিককে কোনে। নারী বলেন, 'যাদ যথার্থ প্রকৃত ধর্মের মর্ম অবগত না থাকেন তবে 
মালায় গমনপৃরক ধর্মব্যাধকে জিজ্ঞাসা করুন ।” কৌশিক সেই সেই বাক্যানুসরণ ক'রে 
ধর্মব্যাধের সমীপে উপাচ্ছিত হয়ে সত্য কী এই তর্তব-প্রশ্ন রাখেন । ধমবব্যাধ উত্তর দেন, প্যাহা। 
সাধারণের 'হতদ্রনক তাহাই সত্য।”(২৫) এতে অবশ্য একট। প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অন্য 
একট প্রশ্ন তোলা হল, কারণ এখানে কৌশিকের প্রশ্ন করা হ্থ'ভাবিক ছিল, পহত' কী? এবং 
তার উত্তর দিতে হলে আরও অনেক প্রসঙ্গের উত্থাপন করতে হত । অনাতর নারদও বলেছেন, 


৫৬ ব্রাহ্মণ ভাবধারা ও আধুনক হন্দু মন 


“যে বাক্যদ্বার জীবের সমধিক মঙ্গল হয় তাহাই সত্য বাক্য 1৮২২৬) 1কন্তু মঙ্গল কী, সেই. 
প্রশ্নের চোরাবাল এাঁড়য়ে গেছেন। 


“সত্য কী”? এই প্রশ্নের উত্তর যেখানে যেখানে সোজাসুজি ভাবে দেওয়া হয়েছে তার 
থেকে দেখ যাচ্ছে আমাদের 1বশেষ জ্ঞানলাভ হয় না। কিন্তু সত্যনিষ্ঠার উদাহরণ 'হসেবে 
যত অসংখ্য কাহিনী রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে পাওয়৷ যায় তার থেকে দেখা যায় “সত্য” 
বলতে বেশীরভাগ সময়েই ব্যাসদেবের উপারিউদ্ধৃত উত্তর প্রথম দুইটি সংজ্ঞার কোন একাঁটকে 
বা উভয়কেই বোঝানো হয়েছে । অর্থাৎ “ঁমথ্যাকথ। না বল।” এবং “অঙ্গীকার রক্ষা করা? । 
আপাতদৃষ্টিতে "মিথ্যা কথা না বলা” এবং “অঙ্গীকার রক্ষা করা, এই দুইটি ভাব সম্পর্ণ 
সম্পর্কাবহীন মনে হয় । কিম্ত; একটু চিন্তা করলেই তাদের মধ্যে একাঁট মৌিক একতা 
আবিস্কার কর যায়। সত্য হল কোনো ঘটনা এবং তৎসম্পাঁকত কোনো কথনের মধ্যে 
একট সম্পক। কথন যাঁদ সতোর যথার্থ প্রাতফলন হয় তো সত্য অনুসৃত হল । তা যাঁদ 
ন৷ হয় তে। হল সত্যভঙ্গ । ঘটনা যাঁদ কথনের পৃববর্তীকালীন হয়ে থাকে তে৷ তা হলে 
[মগ্যাকথ। না বলার অর্থে সত্যরক্ষা ঘটবে ॥ ঘটন। যাঁদ হয় কথনের পরব্তাঁকালীন তে সত্য- 
রক্ষার অর্থ অঙ্গীকার রক্ষা করা, প্রাতজ্ঞা পালন কর অথবা শাপ বা বরের অমোঘ ফল 
প্রদান কর। হয় । প্রথমক্ষেত্রে সত্যবাদী বান্ত কথনকে ঘটনার অনুযায়ী করাবেন | দ্বতীয়- 
ক্ষেত্রে সত্যানিষ্ঠ ব্যাস্ত ঘটনাকে করাবেন কথনের অনুগামী । এই দুই সত্যের ধারণার মধ্যে 
ভেদ তাহলে মাত্র কালের গাতর দিক (8110৮ 01 0100০ ) এর উপর নির্ভর করছে । 
কালের গাতর দিককে যাঁদ অস্বীকার করা হয় তাহলে মিথ্যা কথা ন। বল। ও অঙ্গীকার 
রক্ষ। কর।--এই 'দ্বাবধ ভাবকে একীকরণ করে দেখ। যায় । উদাহরণতঃ নেওয়। যাক রামের 
দুশরথ সম্বন্ধে এই উীন্তকে £ “পুণ্যগারণ্র ধর্মাআ। সতাধর্মপরায়ণ লোকোপদেষ্ট। নৃপাতিকে 
[মৃথা। কহান আমার কর্তব্য নহে ।”(২৭) 

[মথাকথ। না ধলার অর্থে সত্যকে আমাদের শাস্ত্রে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব দেওয়। হয়েছে। 
এই সত্যের সর্বপ্রাসদ্ধ ধরক বোধহয় যুধষ্টির [যাঁন সারা জীবনে মানত একটি অধণমথ্যা 
উচ্চারণ করেছিলেন । শ্রীরামচন্দ্রের সত্যপ্রাতজ্ঞ [হসেবে খ্যাতি তার [পতদন্ত অঙ্গীকার 
রক্ষা করার দৃঢ় ব্রতে অটুট থাকার জন্য, কিন্তু তান িথ্যাকথা না বলার অর্থেও সত্যবাদী 
ছিলেন । সীতা তার সম্বন্ধে বলেছেন, পাতাঁন সত/ই বাঁলয়। থাকেন, জীবনরক্ষার 
প্রয়োজনেও তান কখনও 'মথ্যা বলেন না ॥”(২৮) অযোধ্যাকাণ্ডে রাম নিজে বলেছেন, “আকাশ 
পাঁতত হইতে পারে, পৃথবী বিদীর্ণ হইতে পারে, সমুদ্র শুঙ্ষ হইতে পারে কিন্তু আম কোনে। 
সময়ে পাঁরহাস্যালাপেও মিথ্যা বালতে পার না।”€২৯) এইরকম সতাবাদী আরেকজন 
ছিলেন উশীনরনন্দন শাবি, যাব উীন্ত, 'আম স্ত্রী, বালক ও শ্যালকাদর সমক্ষে, যুদ্ধে, 
লোকের মৃত্যুসময়ে, আপতকালে এবং ব্যসনসময়েও মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ কার নাই ।”0৩০)কন্তু 
এই রকম আশক্ষাঁরক সত্যকথ। বলাকে খুব বেশী অনুমোদন আমাদের শাস্ত্রে কর হয়ান। 
মধ্যাকথা ন। বলাকে নানান শর্তের উপর নির্ভরশীল কর হয়েছে । প্রথমতঃ, অনেক 

ক্ষতেই এরকম শর্ত করা হয়েছে, কথনকে ঘটনার সুষ্ঠ প্রাতিফলন হলেই চলবে না তাকে, 
পরপাঁড়াশূন) হতে হবে । লিঙ্গপুরাণ থেকে €ে উদ্ধাতিটি দিয়েছি ভাতে এই শর্ত লক্ষণীয় । 


সতা ধম ঞগ্গ 


ন্বতায়তঃ, অনেক ক্ষেত্রবিশেষে ঘটন। অনুযায়ী কথনকে বারণই ক'রে দেওয়া হয়োছে। 
যেষন নারদ বলেছেন, 'ণকন্তু যে চ্ছলে সতাবাক্য প্রয়োগ কারলে লোকের আনষ্ট হয় ষে 
স্থলে সত্যবাক্য পাঁরত্যাগপূবক মিথ্যাবাক্য প্রয়েনগ করা করব!” । (৩৯) ভাঁম্ম বলেছেন, 
“যে স্থানে সত্য মিথ্যারূপে এবং মিথ। সতারূপে পাঁরণত হয়, সেই চ্ছানে সজ্াবাক্য না 
কাহয়। মধ্যাবাক। প্রয়োগ করা কর্তব্য;*(৩২) বৃহং-ধর্মে আছে, ""শ্ছলবিশেষে মিথসও ধর্ম 
ও সত্যও অধম হইয়া থাকে স্ত্রীলোকের নিকট, পারিহাসম্থছলে, বিবাহাব্ষয়ে, জাীবকার্থে, 
প্রাণসংশর়ে। গোব্রান্মগার্থ ও প্রাণিবধাবষয়ে 'মিথ্য। দূষণীয় নহে ।* ৩৩) অঙ্জুনকে কৃষ্ণ বলেন, 
শীববাহ, রাঁতিক্লীড়।, প্রাণাবয়োগ সবন্কাপহরণ এবং ব্রা্ষণের নামত্ত মিথা। প্রয়োগ 
কারলেও পাতক হয় না। যেসত্য ও অসত্যের বশেষ মনন অবগত না হইয়। সঙ্যানুষ্ঠানে 
সমুদ।ত হয় সে নিতান্ত বালক ।"*(৩৪) এই বিশেষ মম বোঝ্যবার জন্য কৃফ সত্যবাদী 
কৌকওর কাহিনী বর্ন করেন । একদ। তঙ্করভয়ে ভীত কিছু লোক এক বনমধ্যে আশ্রয় 
নেয়, তস্করেরা সেই সত্যবাদী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলে সে সত্যকথা বলে দেয় ফলে সেই 
লোকের তম্করের হ।তে নিহত হয় । এই সতআবাকাজঅনিত পাপের দরুণ সেই ব্রা্ষণকে ঘোর 
নরকে নিপাতত হতে হয় । ত।না হয় ভালই হয়োছল, কিন্তু শাস্ত্কারের। স্থানীবশেষে 
সতাকথ। বলার যে সব ব্যাতক্রম অনুমোদন করেছেন (যেমন ববাহাব্বয়ে, জী1বকার্থে, 
প্রাণসংশয়ে ইত্যাদ ) ও থেকে এই প্রশ্ন না জেগেই পারে ন।ঃ এসব অবদ্থাতেই যাঁদ 'মথ্য। 
বল। ধর্মসঙ্গত হয় তে। কে।ন্‌ ক্ষেত্র বাকী রইল যেখানে ত। নয়? তবে সত্যবাদী হিসেবে 
পুরাণপ্রাসদ্ধ কোনে ব্যাস্ত এইসব সুযোগ নিয়েছেন তার উদাহরণ বেশী পাওয়। যায় না। 
যুধষ্ঠির কফের উপদেশে দ্রোণকে যে অর্ধামথ্যা বলেন তাকেও মহাভারতকার পাপ হিসেবে 
গণ্য করেন এবং যুধষ্টিরকে নরক দর্শন কারয়ে শান্ত পাওয়ান। প্রাতজ্ঞা রক্ষা করা অর্থে 
সত্যরক্ষ। [বিষয়ে 'িন্তু কোনে। ব্যাতক্রমেরই পথ খোল রাখা হয়নি । ক্ষেতবিশেষে মিথ্যা- 
কথা বলার অনুমোদন করেছেন যে ভীত্ম সেই ভীগ্মাই নিজ প্রাতজ্ঞ। সম্পর্কে বলেছেন, 
“আম ভ্রৈলোক্য পাঁরত্যাগ কাঁরতে পারি এবং ইহা। অপেক্ষাও যাঁদ অভীষ্টতম বস্তু থাকে 
তাহাও পধরত্যা কারতে সম্মত আছ 'কন্তু কদাচ সত্য পাঁরত্যাগ করিতে পারি ন।--*ইন্জ্র 
যদি পরাক্রম পাঁরত্যাগ করেন ( এবং ধর্মরাজ যদি ধম পরিত্যাগ করেন) তথাপি আমি সত্য 
পারিত্যাগ কাঁরতে পারি না ৮6৩৫) একই অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেন রাম বনগমনের 
ব্যাপারে--নজ সত রক্ষার জন।ও নয়, তৎকাঁথত িতৃসত্য রক্ষার জন্য । একই মনোভাব 
থেকে হরশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের হাত থেকে মেনে নেন কল্পনাতীত ও সম্পূর্ণ অকারণ 
ান্যাতন । সতঃরক্ষার খাতরে কর্ণ ব্রাহ্মণর্পী ছলনাকাপী ইন্দ্রকে বিনাদ্বধায় নিজের 
কবচকুগুল কেটে দিয়ে নিজের মৃত্যুর পথ পাঁরচ্কার করে দেন বলেই না জনাচত্তে আজও কর্ণ 
এত সম্মানত । এই ব্যতিক্রমহান সত্যধর্ম সম্বন্ধে দশরথকে উদ্দেশ ক'রে কৈকেয়ী বলেন, 
“শৈব্যনামক ভূপাতি প্রাতশ্বুতদান কাঁরয়া নাজ শরীর শ্যেনপক্ষীকে প্রদান কাঁরিয়া- 
[ছিলেন এবং তঞ্জন্য পরমগাতি লাভ কারয়াছিলেন। আত তেজস্কী রাজা অলক বেদবিদূ 
ব্রাহ্মণ প্রার্থীকে নিজ নয়নফূগল উৎপাটিত কারয়। প্রসন্ন চিত্তে প্রদান কারয়াছলেন ।” 
“সীমালজ্ঘন কাঁরব ন৷ বাঁলয়া প্রাতশ্ুত সমুদ্র সত্যরক্ষার অনুরোধেই পৃণিম। প্রভাত পর্- 
সময়েও আতিশর় সামান। তীরভূমিও আতক্রম করেন না ॥+(৩৬) রামায়ণ, মহাভারত 
পুরাণে প্রাতশ্াত রক্ষার অর্থে সত্যরক্ষার উপাখ্যান বহু পাওয়া যায়। বাভন্ন উপাখ্যানের 
৪ 


৬৮ ্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দু মন 


রূস বািভন্ন কিন্তু মূল প্রতিপাদ্য একই-_--'সতাই পরম ধর্ম ।,' মিথ্যা কথা সম্পর্কে বলা 
হয়েছে, প্রাণসংশয়ে মিথাকথা। বলা দৃষণীয় নয় । কিন্তু প্রাণসংশয়েও প্রাতশ্রযাত রক্ষা 
না করার সমর্থন কোথাও নেই । সত্যারক্ষার জন্য প্রাণদানের একটি মনোরম উপাখ্যান 
রুরুদ্রহ ও মৃশগমৃগীদের সম্পাঁকত । রুরুদ্রহ চৌরবৃন্ত ও মৃগহত্যা করে জীঁবক। অর্জন করত । 
একদ। সে মৃগয়ার্থে পুকুরধ।রে একটি বিজ্ববৃক্ষে বসে থাকে । একটি মৃগী জল পান করতে 
এলে ব্যাধ তাকে মারতে উদ্যত হয় । মৃগী বলে, “এই বৃথ। দেহের মাংসে কাহারো যাঁদ 
সুখ হয় তো আম ধন্য হইব...কিস্তু আমার গৃহে কতকগুলি বালক সস্তান রাঁহয়াছে, 
তাহাদিগকে ভাগনী এবং গ্বামীর নিকটে বর্থাঁবধ সমর্পণ কারিয়। পুনবার আগমন কারব, 
আমার মাংস দ্বারা তোমার সর্বপ্রকার উত্তম তৃত্তি হইবে |” এরপর এ মূগীর ভাগনী ও 
তারপরে উভয়ের স্বামী মুগ একইভাবে আসে এবং একইভাবে পুনরায় আগমন করতে 
অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে ফিরে যায় । গৃহে মালিত হয়ে তার৷ “যেহেতু আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছি 
অতএব আমাঁদগকে নিশ্চয়ই গমন কাঁরতে হইবে' এই বলে বালকগণ সমেত তনজনেই তার 
[নিকট উপাস্থত হয়ে বলে, “হে ব্যাধ, শীঘ্র মাংস ভক্ষণ কাঁরয়া আগাদগের দেহকে সার্থক 
কর ।”(৩৭) বলাবাহুল) ব্যাধের তখন জ্ঞানোদয় হল । সে মৃগমৃগীদের ছেড়ে দিল, 
নজেও শিবদ্ধারা এই সংকমে“র জন্য পুরস্কৃত হল । 

এই গল্পটি মোটামুটি দ্ধ রসেরই । কিন্তু সত্যরক্ষার অনেক গণ্প ভয়ংকররসাশ্রয়ী 
হয়ে পড়ে। ভয়ংকর রসের একটি গ্প £ একদ। ইন্দ্র পাঁক্ষর্প গ্রহণ ক'রে সুকবনামক 
মুনিসত্তমের কাছে গমন করেন এবং প্রাণধারণের জন্য খাদ্য প্রার্থন।৷ করেন । সুকৃষ খাদ্যবস্তু 
দিতে স্বীকৃত হলে পক্ষী বলেন, একমান্র মনুষ্যমাংসেই তার ক্ষুধানবৃত্তি হয় । সুকৃষ রাম ব। 
ণবশ্বামিত্রের মত বিন। প্রাতবাদে িধাতন মেনে নেন 'ন। তান পক্ষীকে তিরস্কার কারে 
বলেন, “আয় অগুজ ! তুমি নিশ্চয়ই এখন বার্ধকাদশায় পদার্পণ কাঁরয়াছ, দেখ এই বৃদ্ধ- 
দশায় লোক মান্রেরই কামনাজাল বগগালত হইয়া থাকে, তবে তুমি ঈদৃশ অবস্থাতেও ক জন্য 
নিরাতশয় নৃশংসাত্মা হইয়াছ ।” কিন্তু শেষ পধন্ত তান ও স্বীকার ক'রে নেন, “অঙ্গীকার 
কাঁরয়া প্রদান করা৷ সবদাই কর্তব্য । অতঃপর সুকৃষ তার আত্মজদের নিজেদের পক্গণর 
আহারে পাঁরণত হতে বললেন। আত্মজরা দশরথপুত্র রামের মতন পিতৃসত্যকো নজ সত্যে 
পাঁরণত করলেন না । বললেন, “এ কার কখনই হইবে না । বুঁদ্ধমান ব্যাস্ত পরদেহের জন্য 
[ানজ দেহ 'করূপে বিনষ্ট কাঁরতে পারেন?” তাতে রুষ্ট হয়ে সুকৃষ তাদের শাপ দিলেন এবং 
অতঃপর নিজেকেই ভক্ষয হসেবে পক্জীকে নিবেদন করলেন । পক্ষী জাঁবিতদেহ ভক্ষণ 
করতে অস্বীকৃতি হওয়ায় সুকৃষ যোগ অবলম্বন করে ?নজ দেহকে প্রাণহীন করতে উদ্যত 
হলেন । এই সময়ে বা হওয়ার তাই হল, অর্থ পক্ষির্প ত্যাগ ক'রে ইন্দ্র নিজরুপে 
প্রকাশিত হয়ে সুকৃষের সত্য প্রতিজ্ঞার প্রশংস। করলেন ইত্যাঁদ । (৩৮) 

অন্য একটি গল্প সুদর্শন-ওঘবতীর । সুদর্শন প্রাতজ্ঞা করোৌছলেন, “গৃহা শ্রমে থাকিয় 
মৃত্যুকে পরাজয় করিব” এবং পত্রী ওঘবতীকে [নদেশ 1দয়োছিলেন, “তুমি কদাচ আভাঁথ- 
সেবায় পরাফ্ুখ হইও না, আঁতখিকে আত্মসমর্পণ কাঁরতে হইলে তাহাতেও পরাস্মুথ হইও 
না।” একাঁদন সুদর্শন কাষ্ঠ আহরণার্থ বাহগণ্ত হলে ব্রাহ্মণরূপী ধর্ম এসে ওঘবতার কাছে 
আতথ্য প্রার্থনা করলেন এবং বজলেন, “রাজনান্দীন ! আম তোমার সাহত সম্ভোগ 
বাসন। কার 1” ওঘবতী অনেক আপাঁন্তর পর সলজ্ভ্ুভাবে আত্মীনবেদন করলেন । সুদর্শন 


সত্য ধর্ম ৫৯ 


ফিরে এসে অবস্থা জ্ঞাত হয়ে, 'ক্রোধ ও ঈর্ধ৷ পারত্যাগপূক' মিরা দির 
“্রাক্মণ! আপানি পরমসূখে আমার ভার্যা লইয়া সম্ভোগ ক্রুন ।”(৩৯) . | 


৮ 


সত্যরক্ষা বিষয়ে এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম, বেশ কিছু যে প্রাসদ্ধ ও তত-প্রাসদ্ধ-নয় 
উদাহরণের উল্লেখ করলাম, তার পিছনে আমাদের উদ্দেশ্য এখন কতগুলি প্রশ্ন তোল যা 
আমাদের মনে জাগে কিন্তু যার উত্তর আমাদের জানা নেই। প্রথমতঃ লক্ষণণয়, অধুনা- 
কালে একট ধারণার বহুল প্রচার ঘটানো হয়েছে যে আমাদের সনাতন ধর্মের দুটি পদ, সতা 
ও আঁহংসা । কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে সত্যকে যে গুরুত্ব দেওয়। হয়েছে 
আঁহংসা-জাতীয় কোনো ধারণাকে তার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও দেওয়া হয়নি । দ্বিতীয়তঃ, 
অধুনাকালে এই সত্যকে ইধারাজতে 77২01] এই বাক্যে অনুবাদ করা হয়েছে । এই 
অনুবাদ সর্বতোভাবে ভ্রাস্তিপূর্ণ বলে মনে হয়। সত্যকী বলতে আলোচনায় আময়া 
সত্যের যত রকম সংজ্ঞা পেয়েছি তাদের কোনটির সঙ্গেই ইধারাঁজ [7২071-এর কোনে। 
সম্পর্ক নেই । (অবশ্য 09০ (0 ০0795 ৬/০7৫-_এই ভাষাধৃত ভাবের সঙ্গে অঙ্গীকার 
পালন অর্থে সত্যের একটা সম্পর্ক পাই )। 'এমন কি মিথ্যা কথা না বলার অর্থে সতযও 
1'.)77-এর সমার্থবাচক নয় এই কারণে যে, সেখানেও সত্যকথনকে পরপাঁড়াশূন্য হতে 
হবে এই-জাতীয় শর্তের উপর নির্ভরশীল করা হয়েছে । এই প্রসঙ্গ থেকে অন্য একটি 
গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উঠে পড়ে । পাশ্চাত্য ধর্মীয় চিন্তাধারায় সত্যের ধারণার কাছাকাছি কোনো 
ধারণারই মনে হয় হ'দিশ পাওয়া যায় না ॥। শশংাতাানূ, যাকি না আমরা এইমান বললাম 
আমাদের এীতহ্যের সত্যের ধারণার সমার্থবাচক নয়, যাঁদও মিথ্য। কথা না বলার ধারণার 
কাছাকাছি বটে, এই গশুহ114 ও ধ্ীষ্ীয় ধর্মীয় চিন্তায় ব। প্রাকৃথ্থীষ্ঠীয় ধর্মীয় চিন্তায় 
কোনে। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করোছল বলে আমার জান৷ নেই । 

তৃতীয় যে প্রসঙ্গ উঠে পড়ে তা এই, যে সত্যকে যে জাতীয় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাতে 
ক আমাদের প্রাচীন এীতহ্যের ধর্মীয় চিন্তায় একট ভারসাম্যের অভাব সৃষ্টি কর! হয় নি? 
সত্যধর্ম পর্বসম্মাতব্রমে শ্রেষ্ঠধর্ম বলে স্কীকৃত হলেও অন্য অনেক ধমের কথাই একই শাস্ত্র- 
কারের। বহুভাবে বলে গেছেন । সত্য স্বর্গের সোপানদের মধ্যে শ্রেণ্ঠ হতে পারে কিন্তু 
অন্য অনেক সোপানের কথাই থোষণ৷ করা হয়েছে যেমন হীন্দ্রিরদমন, শরণাগতকে' আশ্রয়, 
অনৃশংসত।, যজ্ঞ, তপস্যঃ দান, গোব্রাজ্জণের সেবা_ প্রভীতি যে বিষয়গাল নিয়ে আমর। 
প্র্ববতাঁ পারচ্ছেদে আলোচন। করোছি । জীবনে এমন অনেক অবদ্থারই উদ্ভব হয যেখানে 
একটি ধর্মকে অনুসরণ করতো গয়ে অন্য কোনে। ধর্মকে লঙ্ঘন করতে হয়। এই জাতীয় 
ধমের সংঘষ ধামিক ব্যান্তকে ধর্মসংকটের সম্মুখীন করে । আমাদের মহাকাব্য এবং পুরাণে 
জীবন এমন সরল মোটেই ছিল ন। যে তাতে ধর্মসংক১ দেখ দত না--পদে পর্দেই দিত। 
রামায়ণের আখ্যানভাগ তে। পুরোপুরই ধর্মসংকট সংক্রান্ত । কম্তু ঝ দেখে আশ্চর্য হতে 
হয় ত। এই যে, সত্প্রাতজ্ঞ বলে আমাদের প্রাচীন সাহত্যে ধারা খ্যাত অর্জন ক'রে গেছেন 
তারা যেন সত্যের সঙ্গে অন্য কোন ধর্মের সংঘর্ষকে সংকট বলেই সনে করনে ন॥ 


৬০ ॥ ব্রাহ্মণ্য ভাবধার। ও আধুনিক হিন্দু মন 


অনায়াসে অন্যান্য প্রাতথ্থন্দদী ধমকে পদ্গজিত করে: লোহিকা্টিন প্রতিজ্ঞা সতাধর্ম পাপন 
করে গেছেন । এবং সেজন্যেই তাদের ধন্য ধন্য কর! হয়েছে । ভীঘ্যই বোধহয় তান প্রাসম্থ 
দুটি প্রতিজ্ঞা উচ্চারণের সময়ে অন্য কোনে। ধর্মকে লঙ্ঘন করেন নি (যাঁদ না অবশ্য 
সম্তানোৎপাদন করে ?পতুখণ শোধ করাকে অন্যতম ধর্মের দাঁধি বলে মানা যায় )। কিন্তু 
কর্ণ এককথায় ভেবধারা ইন্জরকে কবচকুগুল কেটে দান করে 'দিয়ে নিজের আত্মহননের জন্যই 
শৃধু দায়ী হলেন না, কৌরবপক্ষের পরাজয়েরও কারণ হলেন । অপরাদকে অপক্ষপাতকে 
সত্যের একটি সংজ্ঞা বলে ভাীত্ম বর্ণনা :করেছেন। কিন্ত; ইন্দ্র ষে খলতার আশ্রয় নিয়ে 
অর্জনের প্রাত পক্ষপাতিত্ব করে তাকে শজাতয়ে দিলেন এদোষের জন্য ইন্দ্রের বা অর্জুনের 
ততটা 'নন্দ। মহাভারতকার করলেন ন। যতটা প্রশংসা করলেন কর্ণের সত্যরক্ষার | শ্রারাম- 
চন্দ্রের বনগমনের ঘটন৷ তো৷ আরও চমকপ্রদ । শ্রীরামচন্দ্র বনে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, 
কৌশল্যা, লক্ষ্মণ ও ভরতের সর্বাবধ আজ্ঞ।, অনুরোধ ও যুন্ত উপেক্ষা করে। তার বনে 
যাওয়ার ফলে দশরথ শোকে দগ্ধ হয়ে প্রাণ ত্যাগ করলেন, কৌশল্য।৷ হলেন জীবম্মৃত। ।' 
অযোধ্যাবাসিগণ হলেন অনাথ, সীতাকে পেতে হল চূড়ান্ত নিগ্রহ, লক্ষণের পড়ী হলেন 
উপ্পোক্ষতা। এসবই ঘটল রামের নিজ সত্যরক্ষার খাঁতরে নয়, রামের ধারণ। 
অনুযায়ী ?পিত্‌সত্যরক্ষার খাতিরে । যাঁদও রামকে বনবাসে পাঠানোর আজ্ঞা দশরথ নজমুখে 
একবারও উচ্চারণ করেন ন। আজ্ঞ। 1দয়েছিলেন কৈকেয়ী এবং তার পিছনে প্ররোচন৷ 
[ছিল একা দুষ্টাবুদ্ধ তুচ্ছ রমণীর ॥। এই দুক্টাবুদ্ধি তুচ্ছ রমণী মন্থরার নির্দেশনাকে অনড়, 
অটল ভাঁবতব্যের শ্ছান দিয়ে বসলেন রাম তার পিতৃসত্য রক্ষার ধারণার 'ভাত্ততে। অথচ 
এখানে স্পষ্টতঃই একাঁধক ধর্মের সংঘর্ষ ঘটোছিল। এই প্রসঙ্গটি আমরা পরবরতাঁ একটি 
পারচ্ছেদে বিশদভাবে আলোচনা করব। 


হারশ্চন্দ্রের উপাখ্যানও সত্য রক্ষার উপাখ্যান হিসাবে প্রাসদ্ধ হয়ে আছে কিন্তু ভা. 
আধকতর মান্রায় ববশ্বামিত্রের খলতা ও নৃংশসতার উপাখ্যান বলে পাঁরগাঁণত হতে পারত । 
আশ্চর্যের গবষয়, আখ্যানকার এ খলত। ও নৃশংসতার কোন 'নিন্দ।৷ করেন না, হারিশচন্দ্রের সত্য- 
ধর্মের প্রশংস। করেই ক্ষান্ত থাকেন । হারিশ্চন্দ্র নাহয় বরুণদেবের কাছে অপরাধ করোছিলেন, 
তার পুত্রকে বাঁল দেবেন বলে অঙ্গীকার ক'রে পরে ঘ্েহমোহবশতঃ এ নৃশংস কর্ম ক'রে উঠতে 
পারেন 'নি। বকক্ত্‌ বশ্বামিত্র যে হাঁরশন্দ্রকে চগ্ডালের ভূত্য কাঁরয়ে ছাড়লেন, তার 
দোষলেশহাীন। স্ত্রী শৈব্যাকে যে অকথ্য শোক, দুঃখ, যন্ত্রণা ও অপমানে ভোগালেন, তার সপক্ষে 
কোনো৷ যুন্তর কথ। ভাবা যায় কি? অবশ্য হাঁরশ্ন্দ্র ও শৈব্য। যখন চিতারেহণ করতে 
যাচ্ছেন তখন দেবতাপারবৃত হয়ে এসে বিশ্বামিত্র বলেন, তাকে পরীক্ষা কর৷ হাচ্ছিল মান্র। 
িন্তু এ কী মারাত্বক ধরণের পরীক্ষা ! পরীক্ষা করার নামে একা চূড়ান্ত অত্যাচার ! 
অথচ এত সত্বেও 'বশ্বামন্রের মাহম। ক্ষুপ্ন হয় না। উপাখ্যানাট এমনভাবে বিবৃত হয়েছে 
যেন হরিশ্চন্দ্রের এভাবে অকারণ নিগ্রহ মেনে নেওয়াট। ধর্মশীল ব্যান্তমান্রেরই একটি অনুসরণ 
যোগ্য মহৎ আদর্শ । 

সুদর্শন ও ওধবতীর উপাখ্যানে সুদর্শন তো৷ ক্রোধ ও ঈর্ঝ। জয় করতে পারার জন্য 
প্রশংসনীয় হলেন, সত্যরক্ষ। করার জন্য মাহম৷ অর্জন করলেন, কিস্ত; ওঘবন্তীর উপর যে 
টরম অত্যাচার করা হল, তাকে যে পাঁতবাক্য অনুসরণ করা এবং পরপুরুষ গমন না করার 


সত্য ধর্ম ৬১ 


ড৬র সংকটে ফেল। হল, [বিশেষ করে যে পুরুষের দিকে যখন তার 'বিন্দুমার কামনা ছিল না, 
তার কোন আভাস কাহিনীর 'বিবাঁতিতে পাই ন। । 
ফলে সত্যের নামে সীতার উপর, উাঁমলার উপর, কৌশল্যার উপর, হাঁরশ্চন্দ্রের উপর, 
শৈব্যার উপর, ওঘবতীর উপর কি পাঁরমাণ [ব]97105 ই না কর। হয়েছে ! কিন্তু মহা- 
-কাব্যকার-পুরাণকারের৷ যেন সোঁবষয়ে অবাহতও নন। একথ্াটা খুবই তাংপষপূর্ণ ষে 
1খ)57155এর কোন সংস্কৃত প্রাতশব্দ নেই । তাই কথাটিকে ইধারাঁজতেই রাখল।ম । 
চতুর্থ প্রশ্ন মনে জাগে £ সত্যরক্ষা, যাকে এমন চূড়ান্ত গুরুত্ব আমাদের শাস্ত্রে দেওয়। 
হয়েছে, সেই ধর্মবোধ কোথায় গেল পরবর্তাঁ কালের ভারতবর্ষে? ক ?ক ভাবে এই বিশিষ্ট 
ধর্মধারণাটি ভারতবাসীর জীবনকে পরবর্তী যুগে প্রভাঝত করেছে? পরবতাঁ কোন এরীত- 
হাসিক যৃগেই কি ভারতবর্ষের আঁধিবাসীর। সমকালীন অন। কেন সভ্যতাপ্রা্ত দেশের 
আঁধব।সীদের চেয়ে আধিকতর মাত্রায় মিথ্য। কথা ন। বল। ব অঙ্গীকার রক্ষা করা৷ অর্থে সত্য- 
নষ্ঠ। দৌথয়েছে বলে কোন নাঁজর আছে ? মুসলমানদের আগমনের আগে পধস্ত এই 
ব্যাপারে ভারতীয়দের নৈতিকমান সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া যায় ত৷ পরস্পর বিরোধিতাশূন্য 
নয়ঃ কিন্তু ' তো আমর। জানি যে রাজপুত বীরদের মধ্যে, মারাঠ। রাজপুরুষদের মধ্যে ভাষ্য বা 
কর্ণের আদর্শ অনুযায়ী কোন পুরুষের নাঁজরই পাওয়া যায় না; এই যুগের বারত্বকাহিনী 
প্রার়শঃই শঠতার কাহনী, বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী । ইংরেজ-ফরাসীরা যখন এদেশে 
হাজির হল তখন তে। ভারতবাসীদের পরম দুর্নামই রটে গেছে, ভারতবাসীর। পরম মিথ্যা- 
বাদী এবং বিশ্বাসের একেবারেই অযোগ্য । এই দুর্নাম সবটা যথার্থ না হলেও ভাঁত্ম, কর্ণ 
ও রামচন্দ্রের আদর্শকে যে জাত যুগ যুগ ধরে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে এসেছে তার এবংবিধ 
ছুনণম রটার সৃই বা এলো। কোথা থেকে ? আর একেবারে যাঁদ গ্বাধীনত।-পরবরী ভারতবর্ষে 
চলে আস তো এ কথা কি বলতে পার যে অন্যান্য দেশ, যাদের এীতহো সত্যধর্মের কোন 
গন্ধও নেই, সেসব দেশের অধিবাসীদের তুলনায় মিথ্যা কথা ন। বল! বা অঙ্গীরায় মুক্ষা 
'ফ্করা-_-এ দুয়ের কোন- অর্থে আমর ভারতবাসীরা আঁধক সত্যানষ্ঠ ? বরং ধর্মের মধ্যে যে 
ভার়সামযের অভাবের কথ৷ বল৷ হয়েছে তারই যেন ব্যাপক প্রভা 'আামাদের আধুনিক 
“ছ্চারতবাসীদের মানাঁসকতায় লক্ষ) করা যায় । 
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১। অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ৬১ € মমরেম্বর ঠাকুরের অনুবাদ ) 
২। অন্ুশাসনপর্য, অধ্যায় ৭৫ ( কালীপ্রসন্্ন সিংহের অনুবাদ ) 
৩। শাস্তিপর্ব, পূর্বাধ অধ্যায় ১৯৭ (এ) 
৪) দেবীভাগবত, "ম স্যন্ধ, অধ্যায় ২১ 
«| আদিপর্ব, অধ্যায় ৭৪ 
* | অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ৬১ 
“৭। উদ্মোগপর্য, অধ্যায় ৩৪ 


ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দু নন 
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এই প্রবন্ধটি কিঞিৎ পরিবর্তিত আকারে “সত্যরক্ষা” নামে প্রকাশিত হয়েছিল “চতুর” 
পরিছকাকস ১৩৮২ সালে, 


পঞ্চম অধ্যায় 
ভরোপ্ত ত শাপ প্রদান 


রী, 


৬০ 


কোশল দেশে দেবদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ অপুত্রক হওয়ায় পুন্রার্থে পুনেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করেন এবং গোভিলকে উদৃগাত। পদে বরণ করেন । গোভিলের সাম বেদ মন্ত্রের উচ্চারণে 
ঘটি দেখে দেবদত্ত কাপত হয়ে বলেন, "'মৃর্খবং আপনার স্বরের ব্যাতক্রম” । গোঁভিল 
জবাবে শাপ দেন, “তুমি যখন আমায় মূখ বলিলে, তখন তোমার শঠ প্রকৃতি শব্দ জ্ঞান 
ববাঁজতি ঘো” মৃথ” পুন্র হইবে” । দেন্দত্ত তারপর গে ভিদের নিকট ক্ষম। প্রার্থন। করলেন 
এবং গোভিশ সদর হয়ে তার শাপের গ্রাতষেধ*- রূপে কিছু বাবস্থ। করে দিলেন । এই 
প্রসঙ্গে বল। হয়েছে, এমুনিগণ সতত ক্রোধাবিহখন ও ”কলের সুখপ্রদ হইয়া থাকেন...বন্থুত 
মহৎ বাত্তাদগের ক্রোধ ক্ষণস্থাযী ও পাপিষ্ভাদাগের কোধ কণ্পান্তচ্ামী হইয়। থাকে” 10১৯) 

দেবা ভাগবতে এই উপাখ্যানটি ।দয়ে শুরু করার কদণ এই যে শাপ দেওয়া নামক যে 
ঘটনা আমাদের পৌরা।ণক সাঁহত্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পাপন করে তার সস্বন্ধে যে 
কয়টি প্রশ্ন এই প্রবন্ধে অ।লোচনা করতে ৮ই তার প্রায় সব কটিই এই উপাখ্যানে প্রাত- 
ফণিত হয়েছে । ধেনন বলা হয়েছে, শমু।নগণ সতত ক্রোধাধহীন” হন । বকস্তু পুরাণ, 
উপপুর'ণ, রাখ।য়ণ, মহাভারতে যত গাপ দেওয়ার কাহন। আছে তাদের প্রায় সব কটিতেই 
দেখা বায় যে শাপদাতা ক্রোধে কাগজ্ঞানহা হয়ে শাপ দিয়েছেন । সুটিম্তত পাঁরকপ্পনার 
1ভাত্ততে ন্যায়াবচার অনুসারে কেউ কাউকে শাপ দিষেহে এরকম ব্যাতিক্রম খুবই কম । 


শাগ সম্বন্ধে আর একটি ধারণ।র স্পস্ট প্রকাশ এই কাঁহনীতে পাই । তা এই যেশাপ 
কখনও 'ফাঁরয়ে নেওয়। যায় না । যত অধৌ্তুক, যত অন্যায়ই হোক, শাপ দেওয়ার পর শাপ- 
দাতা যতই উ.।লান্ধ করুন যে অন্যায় ও আচার করা হয়ে গেছে একবার শাপ হিসাবে ঝা 
উচ্চারত হয়ছে তার একটুও এঁদক গাদক হওয়া সম্ভব নব । শাপের এই লক্গ্মণটি 
পৌরাণিক সাহত্যে ব্যতিক্রমহীন । তেমাঁন ব্যাতক্রমহীন অপর আর একটি লক্ষণ । ত। 
হল এই 'য শপদাতা নিজেই শাপমুস্তর টপায় দোঁখয়ে দিতে পারেন । শাপের 
অপনয়ন সন্ভব ন৷ হলেও খানিকট। ক্ষতিপূরণদ্বরূপ এমন ব্যবস্থ। করতে পারেন য৷ বর দানের 
ক্করূপ । যেমন দেবদত্তের স্তুবে তুষ্ট হয়ে গ্লোভিল বলেন, “তোমার পুত্র মূর্থ হইয়াও পরে 
বদ্ধান হইবে ।"? শাপ দেওয়ার ক্ষমতার 'ভীন্ত কী, শাপ কে দিতে পারে কে ?দতে পারে না, 
সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট নয়ম নেই | মুনি-খাষর। তে। কথায় কথায় শাপ | দতেন । দেবতাদের 
মধ্যেও যশার। বেশী ওজনে ভারী তারাও শাপ দেওয়ার ব্যাপারে কার্পণ্য করতেন না। কিন্তু 
অনেক উপাথ্যানে দেখ। যায় যে, শাপদাত। একজন আতসাধারণ ব্যাস্ত । শাপ ঝাকে দেওয়। 
হচ্ছে তার স্থান তখনক।র 'দনের মূল্য বচারে অনেক উপরে ৷ সুতরা' শাপ দেওয়ার ক্ষমত। 
সর্বত্র শাপদাতার সামাজক বা আঁত্মক মধাদার উপর নির্ভরশীল নয়। অপরপক্ষে বে 
কারণে শাপ দেওয়া তার ন্যায় অন্যায়ের 'বিচারও এই ক্ষমতার ভান্ত নয়। অত্যন্ত তুচ্ছ, 
অত্যন্ত সামান্য এবং অনেক সময় সম্পূর্ণ ভুল ও অন্যায় ধারণার বশবর্তাঁ অবস্থায় এমন! কি 


ত৪ ব্রাহ্মণ্য ভাবধ,রা ও আধু'নক হন্দ্ব মন 


অত্যন্ত গত কামন। 'সান্ধির উদ্দেশ্যে শাপ দেওয়৷ হয়েছে এমন ঘটনা ব্যাতিক্রম তো নয়ই 
বরং খুবই সাধারণ । আবার প্রায়শই দেখা যায় যে, খুব সঙ্গত কারণ থাক৷ সর্তেও এবং 
আত্মিক ও সামাজিক মর্যাদার বিচারে খুব উধ্বসস্থানের আধকারী'হয়েও শাপদাত। প্রাতপক্ষের 
কোন ক্ষতি করতে সম্পূর্ণরূপে অপারগ । 

শাপ এক ধরনের ম্যাজিক । অবশ্য ম্যাঁজক বলতে 71821 তার প্রাসদ্ধ গ্রন্থ 1196 
91020 73১0081)-এ যা বুঝেছেন, ঠিক সেই অর্থে ম্যাঁজক শাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় । উত্ত 
লেখকের মতে ম্যাজিক এবং বিজ্ঞান সমধর্মী, কেনন৷ প্রাকীতক নিয়মাবলী যে অমোঘ ও 
অপাঁরবর্তনীয় এই মৌলিক ধারণা উভয়েরই ভিত্তিপ্রস্তর দ্বরূপ । প্রভেদ এই যে, বিজ্ঞান 
প্রাকৃতিক নিয়মদের সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সমথ হয় । ম্যাঁজক-এ সেই 'নয়মদের 
ভ্রাস্তভাবে বোঝ। হয় । কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই এই নিয়মাবলীকে নৈব্ণান্তক বলে মনে করা হয় । 
শাপ কিন্তু একান্তভাবে ব্যান্তীনভর । 


শাপ জিনিসটা একটা হ্নয়ং গাঁতশীল যন্ত্রবং । বাক্য উচ্চারণের দ্বারা এই যন্ত্রের 
উদ্তাবনা। একবার সৃষ্ট হওয়ার পর যন্ত্রের গাঁত প্রাকৃতিক নিয়মের মতই অমোঘ ও 
অপাঁরবর্তনীয়। কিন্তু সেই গাঁতিটা কি হবে তা নির্ভর করছে তার জন্মদাতার বাক্যের 
উপর। কার বাক্যের দ্বারা এরকম যন্ত্রের সৃষ্টি হতে পারে সে সম্বন্ধেকোন নিয়মই খুজে 
পাওয়। যায় না। 

গান্ধারী যখন কৃফকে আভশাপ দেন তখন 1তাঁন বলেন, “আম পাতশুশুষা দ্বার৷ যে 
কিছু তপঃ সণয় কারয়াছি সেই নিতান্তই দুর্লভ তপঃ প্রভাবে তোমাকে আঁভশাপ প্রদান 
করিতোঁছ”।(২) তেমাঁন রামকে উদ্দেশ করে বালী-পত্রী তারা বলেন, “পাতিব্রত্য গুণব্৷ 
বশত আম তোমাকে শাপ প্রদান কারতে সমথণ। বৈধব্যাঁভভূতা। আমার নিকটে তুমি 
অভিশাপ পাইতে পার না” । (৩) এরকম দু-চার জায়গায় শাপ দেওয়ার ক্ষমতার উৎস 
সম্বন্ধে কি্িং ধারণা পাওয়া যায়, কিন্তু অর্জুনকে যে উবশী শাপ দিয়ে ক্লবে পাঁরণত 
করেছিল তার ক্ষমতার উৎসাঁক ছিল” ?68) প্রেমের মাহমা কি? কিন্তু উবর্শীর তে। 
সতাত্ব নামক নারীর যে পরম ধন তার কিছুই ছিল ন।। 


শুধু যে স্বর্গের অন্রাও শাপ দেওয়ার ক্ষমতা রাখত তাই নয়, সামান্য একটি কুকুরীও 
রাজপুতদের শাপ 'দিয়ে শান্ত দিতে পেরেছিল । ৫) জনমেজয়ের যজ্ঞানুষ্ঠানকালে একটি 
কুকুর সেখানে উপাচ্ছত হলে তার শ্রাতৃগণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে প্রহার করেন । কুকুর তার 
মায়ের কাছে গিয়ে নালিশ করলে কুকুর-মাতা সরম। সেখানে উপস্থিত হয়ে রোষভরে বলেন, 
“আমার পুন যজ্ঞের হবিঃ অবেক্ষণ ও অবলেহন করে নাই, তোমর৷ নিরপরাধকে প্রহার 
করিয়া অতএব অনুপজাক্ষিত ভয় তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে” । 


এ ব্যাপারট। মনে হয় খুবই আনশ্চিত ছিল । কে কখন 1ক ধরনের শাপ দিতে পার- 
বেন সে সম্বন্ধে তখনকার মানুষের ধারণা খুবই অল্পঙ্ট ছল বলতে হবে । কেন না. এমন 
স্াসংখ্য উপাখ্যান পাওয়। যায় যেখানে অকারণ কৌতুক বা দুর্মাতর প্রেরণায় শাপদাতাকে 
ক্লদ্ধ কর। হয়েছে । শাপ দেওয়ার সম্ভাবনা আছে জানলে যেচে নিশ্চয় কেউ সাংঘাঁতক 
সাংঘাতিক কষ্পনাতীত অবন্থায় নিজেদের পড়তে দিত না। কোন সাহসে বপু নামক 
অধ্সরা দুর্বাসার মত মুনির তপস্য। ভঙ্গ করাতে যায় ? তাকে যে পাক্ষি যোঁনতে জন্মগ্রহণ 


ক্রোধ ও শাপ প্রদান ৬৫ 


করতে হয় সে তো প্রায় বেঁচে যাওয়া । ৬) পর্নীক্ষিংই বাক মৌনব্রতাবলম্বী মুনির কক্ধে 
মৃত সর্প স্হাপন করতেন যাঁদ তার এতটুকুও ধারণা থাকত যে, এই অপরাধে তাকে সপ্ত 
রাঘির মধ্যে যমালয়ে প্রেরণ করার ক্ষমত। এ মুনির পুমের ছিল? ৭) আর নহুষের কি 
দুঃসাহস সে বা পা দিয়ে অগন্ত্ের মন্তকে আঘাত করে, যে মস্তকে জটার মধ্যে বাস কর- 
ছিলেন ভৃগু । ৮) ভূগুর শাপে নহুষকে ষে সর্পদেহ ধারণ করতে হয় এও অপরাধের তুলনায় 
সেকালের শাস্তর বিচারে কমই বলতে হবে । অগন্তের মত মহামান্য মুনির শাপ দেওয়ার 
ক্ষমত৷ সম্বন্ধে কুবেরও আশ্চর্য রকম অজ্জঞ ছিলেন । কঠোর তপস্যা মগ্ন মহারির শিকলে 
কুবেরের সথা মাঁনমান থুথু নিক্ষেপ করেন । (৯) যদুবংশ যে ধবংস হল তার উপাস্হত 
কারণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, একদ। মহাষ বিশ্বামন্র, কর্ণ ও তপোধন নারদকে পারহাস করার 
জন্য সারণ প্রভাতি কয়েকজন কফতনয় শাম্বকে স্্রীবেশে তাদের কছে এনে বলেন, “ইনি 
আঁমত পরাক্রম বছর পত্ী। মহাত্মা বু পুত্রলাডের 'নতাস্ত আঁভলাষী হইয়াছেন । 
আপনারা বলুন হান কি প্রসব কারবেন" ৷ (১০) ধাঁষগণ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, "'এই বাসুদেব 
তনয় শান্ব, বৃ ও অন্ধক বংশ 'বনাশের নিমিত্ত ঘোরতর লৌহময় মুষল প্রসব কারবে”। 
এই মুষলকে উপলক্ষ করে কি করে যদু বংশ ধ্বংস হয় সে কাহনী সকলেরই জানা । বর্গ, 
সৌরভেয়ী, সম্মীচী, বুদ্ধুদা ও লতা--এই পাঁচ অঞ্সর৷ কুস্তীর যোনি প্রাপ্ত হয় এক ত্রাহ্মণের 
শাপে তার তপস্যা ভঙ্গ করার চেষ্টা করতে গিয়ে 10১১) মুনি-খাঁষদের তপসা। ভঙ্গ 
করানোট। অঞ্সরাদের অন/তম প্রধান কর্তব্য ছিল, সুতরাং তার৷ যেচে বিপদ ডাকতো গয়ে- 
ছিল বল। যায় না । কন্তু কন্দর্প ককরে মহাদেবের ক্ষমতা সম্বন্ধে এত দূর অজ্ঞ হতে 
পারল ষে, তার তপস্য। ভঙ্গ করতে গিয়ে অনঙ্গ দশ প্রাপ্ত হল ? (১২) 


শাপ নামক যন্ত্রটির আনশ্চিত কর্মপ্রণালীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে আশ্চ্যকর 
উদাহরণ ভুঁরি পারমাণে পাওয়। যায় রামায়ণ মহাভারতে । এই দুই মহাকাব্য তো লেখাই 
হতে পারত ন। যাঁদ রাম-লক্ষাণের এবং পণ পাগুবের শাপ দেওয়ার ক্ষমতা থাকত । রাম 
তো বিফুর অবতার । উীন কেন পাগ্লেন না শাপ দিয়ে রাবণকে কাবু করতে ? ও'কে 
কেন অত পারিশ্রম করে অতবার হার মেনে মার মার করে কোন মতে রাবণ ও তার রাক্ষস 
সেনাদের বিনষ্ট করতে হল? কাঁপল মুন তে। একবার রোষকষায়িত নয়নে তাকিয়েই 
ষঠুসহত্র সগর পুন্রদের ভস্মীভূত করোছিলেন। রাম বা রামের হয়ে আর কেউ কেন এতাৰে 
লঙ্কাপুরী ধরংস করতে পারলেন না? বশ্থামত্র তে। তার তপস্যার বলে ত্রিশঙ্কুর জন] দ্বাগ” 
ও মতের মাঝখানে 'দ্বতীয় একটি স্বগই সৃষ্টি করে দিতে পারলেন ৷ হনুমানও তে 
অলোৌকিক ক্ষমতার প্রয়েগে এক লাফে সমুদ্র লঙ্ঘন করতে পারলেন । রামকে কেন 
অপেন্দ॥ করতে হল সেতু বন্ধনের জন্য 

পণ পাওব তো দেবতাদেরই পুন [ছলেন। পতাদের থেকে তারা ষে শাপ দেওয়ার 
ক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছিলেন তার কোন পরিচয় পাওয়। যায় ন। তার। ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় 
ধম" অনুসারে নীতিসংগত সম্মুখ যুদ্ধ ব্যতীত শতু জয় করবেন না এই মনোভাব েকে 
নিশ্চয় ভারা মন্ত্রশন্তির ব্যবহার থেকে নির্ত থাকেন !ন। কারণ, ভাঙ্মা, প্রোগ, ক, 
দুর্যোধন এদের কাউকেই পণ পাগুবের৷ ক্ষতিয় ধর্ম অনুযায়ী রূপে পরান্ত করতে * কেন নি। 
ছলন। ও কপটতার আশ্রয় নিতে হয়েছিল । এবং কফকেও মন্ত্রশান্তর আপ্রয় নিতে হয়ে- 


৬৬ ব্রা্মণ্য ভাবধার৷ ও আধুনিক হিন্দু মন 


ছিল। পদে পদেই তাকে অলৌকিক শীঙ্তর আশ্রয় নিতে হয়োছিল । কিন্তু কৃ বখন 
ছলনায় আশ্রয় নিলেনই অলৌকিক ক্ষমতার ব্যবহারও করলেন তখন কাঁপল মুনির মতে। 
সধাক্ষপ্ত উপায়ে কৌরব সৈন্যের বিনষ্টিসাধন করলেন না কেন ? 


শাপের যাস্তিকতার অন্য এরুটি দিক, যা সব সময় কাষকরী না হলেও প্রায়শই হয়ে 
থাকে, ত৷ হল যাকে বল। যেতে পারে তার প্রাতাঁবস্ব বা অনুগমন প্রবণতা । দুই-একট। উদা- 
হরণ দিয়ে আমার বন্তব্য বোঝানোর চেষ্টা করব। জমদাগ্রর চার পুত্র ঁপতার দ্বারা মাতা 
রেণুকার মস্তক ছেদন করতে অস্বীকার করে মূঢ ও জড়ের ন্যায় বসে থাকায় জমদাগ্ন তাদের 
এই বলে শাপ দেন, “তোরা জড়বং বাসয়। রাহাণ, আমার কথ। শুনিলি ন?, এই দোষে 
তোর আঁবলম্বে জড়ভাবাপন্ন হা" । (১৩) প্রাতবিষ্ব প্রবণতা ব৷ অনুগামিতা বলতে কি 
বোঝ|চ্ছি ত। শাপের ব্যবহৃত বাক্যের মধ্যেই পরিস্ফুট । পার দ্বারা শরাহত মৃগবূপী 'কিন্দম 
সন খন বলেন, “সংগম সময়ে আমাকে বধ করাতে তোমার যে পাপ হইয়াছে তাহ।র ফল 
অবশ্যই তোমাকে ভোগ কাঁরতে হইবে । তুঁমিষে সময়ে স্ত্রী সংসর্গ কাঁরবে সেই সময় 
তোমার মৃত্যু হইবে” । তখনও ভাবষ্যং বটনাকে পশ্চাতের ঘটনার এনুগামী কর! হয়। 
(১৪) ঠিক অনুরূপ প্রাতাবন্ববং শাপের উপলক্ষ একই কারণে হয়োছলেন রাক্ষপ দশাগ্রস্ত 
কল্মাষপাদ রাজা যান কামক্রীড়ায় আসন্ত এক 'ীবপ্র দম্পাতকে দেখতে পান এবং ব্রঃদ্ষণকে 
ধরে ভক্ষণ করেন । (১৫) ব্রাহ্মণী তাকে এই বলে শাপ ধেন, "আম খতুকাল উপাস্থিত 
দেখিয়। সন্ত।নাথ ভর্তার পাহত সংগত হইয়াছলাম ..তুহ যেনন এনোর॥ পা রপূর্ণ ন। 
হইতে আমার সমক্ষে প্রিয়তমের প্রাণ সংহ।র কারাল তোকেও সেইরূপ ঝতুকালে পঙ্ী 
সহযোগ কারব। মানত পণ্ত্ব শ্রাপ্ত হইতে হইবে” । আর কল্মাষপাদ যে রাক্ষপ দশা গ্রস্ত 
হয়েছিলেন তাও এঁ একই জাতীয় শাপের কারণে । রাজ। “মাহবশে মহাষ শান্তকে প্রহার 
করলে খাঁষ আঁভশাপ দেন, “তুই :বমন দুরাচার রাক্ষসের ন্যায় তাপসকে কশাঘাত কাঁরাল, 
অদ্যাবাধ মদীয় শাপ প্রভাবে রাক্ষস হহাব এবং মনুষ্য মাংস লোলুপ হইয়। তে।কে এই 
পাথবী পটন কাঁরতে হইবে” । (১৬) 

শাপের যান্তকতার একটি পরম লক্ষণ যে ত। অব্যর্থ ও অপারবর্তনীষ একথ সূচনাতেই 
বলে [নয়োছিলাম । তবে খুব কদাচিৎ এব ব্যাতকুম যে পাওয়া যায় নাঃ তা নয়। একটি 
গুরুপূর্ণ ব্যাতক্রমের উদাহরণ বিষ্ুুকে প্রদত্ত ভূগুর শাপ। দেবাসুরেব সংগ্রামকালে দেত্যগণ 
ভূগুপত্রীর আশ্রয় গ্রহণ করলে বিষ ক্রোধে চক্র দ্বারা তার মস্তক ছেদন করেন । তৃগু কদ্দ্ধ 
হয়ে বিষ্ণুকে শাপ দেন ?কলন্তু সে শাপ সফল হয় ন। | (১৭) 


শাপকে অনেক জায়গাতেই ঝবহার কর৷ হয়েছে এমনভাবে যা আদম মনের কোত্হলের 
পাঁরচায়ক । গাছের। সংবংসর ফুল দেয় না কেন? কারণ মহধি” স্থুলাশর। ঘখন দুমেরু 
পর্বতে ঘোরতর তপশ্চরণ করাছলেন তখন শীতল বায়ু প্রথাহত হওয়ায় মহাধি পাঁরতুষ্ট হন । 
বনস্পাতগণ ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে মহিকে পুষ্পশোভা প্রদর্শন করেন এবং সেই কারণে খাঁষর 
দ্বারা আভশপ্ত হন 16১৮) চন্দ্র কৃষণপক্ষে প্রাততাথতে ক্ষীণত। প্রাপ্ত হর কেন ১ কারণ 
দক্ষ তার ষাট কন্যার সাতাশটিকে চন্দ্রকে প্রদান করেন কিন্ত; চন্দ্র তাদের একজনের প্রাত 
বেশী অনুরন্ত ছিলেন৷ -ফলে দক্ষ তাকে এই বলে আভশাপ দেন, “অদ্যাবাঁধ চন্দ্র যক্ষনা- 
রোগে সমাক্রান্ত হইবে” । (১৯) 


ক্রোধ ও শাপ প্রদান | ৬৫ 


এতক্ষণ আমর। শাপের ধাস্রকতার আলোচনা করলাম । এবার আমরা এয নৌতকতার 
1দকটা দেখব । 


দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা পাপ !ক পুণ্য কি, কি গুণের আঁধকারী হলে মানুষকে উত্তম 
বল৷ হয় আর কি দোষের আঁধকারা হলে অধম বল৷ হয় তা নিয়ে আমাদের পুরাণকারের। কি 
ধরণের ভাবন। চিস্ত। করোছিলেন সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করোছিলাম এবং রামায়ণ, 
মহাভারত, পুরাণাদি থেকে অনেক উীন্ত জড়ে। করে উদ্ধৃত করোছিলাম । তাতে দেখোঁছলাম 
যে, অনেক অনেক গুণের অনেক অনেক তালিকার মধ্যে যে গুণ অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
গ্রহণ করে ত৷ হল যাকে শম ও দম এই দুই বাক্য দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে । শম মানে মনের 
স্থরতা, মনঃসংযম । দম মানে দমন, হীন্দ্রিয়দের উপর প্রযোজ্য । প্রজ্ঞার স্থিতিশীলতা 
এবং হীন্দ্রয়দের দমন এই দুই গুণকে যে আমাদের ধর্ম চিন্তায় পরম গুরুত্ব “দওয়া হয়েছে 
তার দ্বপক্ষে বোধ হয় অনেক খ্ুৃক্ততরক ও উদাহরণ দেওয়াব প্রয়োজন নেই । শ্রীমদ্‌-ভগবদৃ- 
গীতার সারৎসার নিজ্কর্ষণ ক-তে পারলে যে কটি পরম বাণী পাওয়া যাবে তাদের মধ্যে 
একটি নিশ্চয়ই হবে “দুঃবেষনুদ্িগ্নমনাঃ সুখেধু বিগতস্পৃহঃ | বীতরাগ ভয়ক্রোধঃ | 
"বশে হি যস্যোন্দ্রয়ানি তস্য প্রজ্ঞ। প্রাতষ্ঠাতা”--ইন্দ্িয়গ্রীল বশে না থাকলে প্রজ্ঞা যে শ্হির 
হয় না একথা গীতায় কত জায়গায় ধ্তবার বল৷ হয়েছে ? কাম ও ক্রোধ এই দুই রিপন 
সম্বন্ধে সাবধানবাণী কতবার উচ্চারণ কর হয়েছে) যাঁতগণ যে কামক্রোধ 'বযুন্ত হবেন, 
“কামঃ ক্রোধস্তথা লোভঃ” যে “ন্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং”- এই উপদেশেরও কোন ব্যাতরুম 
কোথাও পাওয়া যায় না । “অহংকাবং বলং দ” কামং ক্রোধং পাঁরগ্রহম-” থেকে মুস্ত হয়ে 
“অদ্ধেষ্টা সবভূতানাং মৈ্রঃ করুণ এব চ। নমমো। নিরহংকারঃ সমদহ৪খসুখঃ ক্ষমী” হয়ে 
ওঠার নিশি ঘুরোফরে কতবার যে গাঁতাকার 1দয়েছেন তার ঠিক নেই। বিশেষ করে 
ক্রোধ সম্বন্ধে যত নিষেধ যত বারণ তাকে ভারতীয় ধমণচস্তার একাট বোশষ্টয বলে মনে করতে 
হয়। খ্রীষ্ষীয় চিন্তায় 10095. বা কাম ১০১০1) 468319 517)8-এর অন্তর্গত কিস্তব ক্রেংধ লক্স,। 
যাঁশুর বাণীর মধ্যে ক্রোধের উল্লেখ খুবই কম । 

এই ক্রোধ রপু সম্বন্ধে বল। হয়েছে, "ক্লোধাদ ভবাঁত সম্মোহ । সম্মোহাৎ স্মৃতবিভ্রমঃ । 
স্মাতদ্রংশাদু বুঁদ্ধনাশে। বুদ্ধনাশাৎ প্রণশ্যাত” । এই সব কথারই মূল বন্তব্য একই, “যদা দাঁপো- 
নিবাতচ্ছো”-_-যথ। বায়ুশুন্য ্ছঃনে দীপ চণুল হয় না--এই সুন্দর উপম। 'দয়ে যাকে ভিন 
হয়েছে। 

এতক্ষণ য৷ বললাম তা সকলেরই এতই জান যে, স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে, এই 
আত পারচিত কথাগুীলর এত পুনরাবৃত্তি কল্প 2. ॥ করছি এই জন্য যে, একটি বিষয়ের 
"দিকে দৃষ্টি আকধণ করতে চাই যা আখাদেস :দেশের শাস্ত্র সম্পাকত আলে নায় আলোচিত 
হয়েহে বলে আমার জান। নেই । এই সব বার্ণী, এই সব উপদেশাবলা _-প্রচার করা হয়েছে 
'যাদের মুখ দিয়ে অর্থাৎ পুরাকালের মুনি-খাঁষ ও অগ্রগণ্য দেবতার।, তাদের নিজেদের আচরণে 
এদের অন্য্সূত হতে দেখা যায় কি? যায়না । শুধু তাই না। যা যা করা 'নন্দনীয় 
বলে প্রচার কর৷ হয়েছে তার সবই এর করেছেন, ঝ/ঁতক্রম হিসাবে নর, নিতান্তই হ্বাভাবিক- 
ভাবে । কোথায় বায়ুশূন্য শ্থানে' অচণ্চল দীপের' শিখ। ? সামান্য বান্থুতেই এই সব লোকবান্দিত 
পরম পুরুষদের চিন্তে ঝড়ঝঞ্চ। দেখা যেত। আর দীপাশখ। পাঁরণত হত দাবানলে । কাম. 


৬৮ ্রাহ্ষণ্য ভাবধার৷ ও আধুনিক হিন্দু মন 


ক্রোধ উভয় সন্বন্ধেই এ কথ প্রযোজ্য এবং যত বড় মুঁম খাঁষ এবং যত বড় দেবতা তত বেশী 
করে এ কথ! সত্য । তারা যে শুধু তশদেরই প্রদত্ত উপদেশাবলার উচ্চতম স্তর্‌কে মেনে চলতে 
পারতেন না তা নয়। এই ঘোর কাঁলকালের আতি সাধারণ মানুষ যে পাঁরমাণে ইীন্ডিয় 
সংযম করে চলে এবং কাম ক্রোধকে সংবরণ করে রাখে তাও যেন ছিল তশদের সাধ্যের অতীত 
অথব৷ লক্ষের বাঁহভূত ৷ এই প্রবন্ধে আমর! ক্লোধ ও ক্রোধের তাড়নায় শাপ দেওয়ার 'বিষয়াঁট 
আলোচন। করাছি। স্বতন্ত্র একা প্রবন্ধে যেষ্ঠ অধ্যায়) এই একই পরম পুরুষেরা, যণরা৷ শম, দম 
অনুশীলন করেই পরম পুরুষ স্তরে উন্নীত হয়েছেন বলে ধরে নিতে হয়, তখরা কত সহজে 
কত 'না্ধধায় ররংসার কাছে আত্মসমপ'ণ করতেন তার আলোচনা করব । 


যেখানে কাঁপিকালের সাধারণ একজন মানুষ সামান্য একটু 'বিরন্ত হবে বা অহংবে৷ধে 
খানিকটা চেট লাগবে বড় জোর, তার দরুণ একটু উদ্ধা প্রকাশের চেয়ে আর 'কছুই করবে 
ন। এমন সামান্য কারণেও শাপ [দিয়ে অপর একজনের অপারমেয় ক্ষাত সাধন করার উদাহরণ 
আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যে ভুরি ভূর পাঁরমাণে পাওয়। যায় । 


যেমন মহাভারতের আদ পর্বের জরুৎকারু খাঁষর সম্পার্কত নিম্নালাথত উপাখ্যানটা(২০) 
বিশ্লেষণ করা যাক । তান তর ভার্য। নাগরাজ ব।সুকীর ভাঁগনীর সঙ্গে এই রকম নিয়ম 
করেছিলেন, “তুমি কদাচ আম!র আপ্রয় আচরণ কাঁরবে না, অগপ্রুয় কাষের অনুষ্ঠান কাঁরলে 
আম তঙ্গণ্ডেই তোমাকে পাঁরত্।গ কারব” । একাঁদন জরুংকারু একাস্ত র্লাস্ত হয়ে প্রিয়তমার 
অন্কশযয়য় শিরোনিবেশপ্ৰক শায়িত ও 'নীদ্রুত হলেন। সায়ংকাল উপাচ্ছুত দেখে শ্থার্মীর 
সঙ্গ। বন্দনাঁদ ক্রিয়ালোপের আশঙ্কায় ভার্ষা ক্াঁষকে জাগিয়ে দলেন। তংক্ষণাৎ তান 
তার স্ত্রীকে পারত্যাগ করলেন । অসময়ে ঘুম ভাঙ্খানোর মত কারণে যাঁদ সাধারণ দ্বামীর। 
গ্রীদের পরিত্যাগ করতে পারতেন তো৷ সংসারে স্বার্মী-স্ত্রীদের একত্রে বাস করাটা সন্ভবই 
হত না| 


তেমাঁন মাকগেয় পুরাণের বলদেব সংক্তাস্ত কাহন্ীট (২১) মনে করা যাক । মদ্যপান গল্ত 
হয়ে মহাবল বলদেব একদ। স্ত্রীগণে পারবৃত হয়ে মনোহর রৈবতকানন পরিদর্শন করতে 
যান। তথায় কৌশিক ভাগব ও ভরদ্বাজ প্রভাত বংশাল ভ্রান্মণগণ আসীন ছিজেন, 
বজ্মদেবকে দেখে সকলে গান্রোথানপ্রকি তাকে পূজা করতে লাগলেন,। কিন্তু ঠাদের মধ্যে 
সৃত অনুরূপ কাজ ন। কর্ম ঝবলদেব রাগাম্বত হয়ে তাকে লংহার করলেন। এই অবস্থায় 
ক্রোধ হওয়াটাই সাধারণ মানুষের পক্ষে লিন্দনীয় হত কিন্তু দেবতার ক্ষেতে ক্লোষের বশে 
সংহার করাটাও স্কাভাঁবক বলে মেনে নেওয়। হল । বশিষ্ঠ মুনি একদ। সায়ংকালে প্রন্ছ্ে- 
বেশে উপাবিষ্ট ছিলেন, বসুগণ তাকে যথাবাধ সম্মান প্রদর্শন ন। করায় তিনি তাদের শাপ 
1দলেন, “মনষ্য যোন্‌ প্রাপ্ত হও” । (২২) মংস্য পুরাণ এবং দেবী ভগবতে আমরা বশিষ্ঠ 
মান ও নামাজের পরস্পরকে শাপ প্রদানের উপাখ্যান পাই;। (২০) নামরাজের কুলগুনু 
'নিমিরাজ এক যজ্জের আয়োজন করে বাশ্রষ্ঠকে যজন কার্য সম্পন্ন করায় জন্য অন্ন্ধ 
করেন, বশিষ্ঠ পাঁরশ্রান্ত থাকায় একটু সময় চান কিন্তু নিমি অপেক্ষা না করে গোঁতমকে 
খ্মাহ্বান করলেন । বশিম্ঠ অপমানবোধ করে নামরাজকে দেহ বা দেহহধন হওয়ার 
ল্লাছিশাপ দিলেন, নিমিরাজও বশিষ্ঠকে “অদাই তোমার দেহ পাঁতিত,হোক” বলে জাভশাপ 
গকোন । কালরাপুরাণে দোঁখ (২৪) কাঁপল মুন তপস্য। হেতু মন্মকে একটি সুর 


ক্রোধ ও শাপ প্রদান ৬৯৮ 


ক্নি নিমাণ করে দিতে বললেন, মন এ প্রার্থনা না মেটালে কম্পিল মুন রুষ্ট হয়ে মনু সৃষ্ট 
এ" জঙগতের ধ্বংস কামনা করেন। শিব কর্তৃক দক্ষবন্জ নাশ'সপ্বন্ধে প্রাচীন সাহজো 
বাঁভনন উপাখ্যান পাওল়া'যায়। িম্তু তাদের প্রত্যেকাঁটরই একাট মূলসৃ্ আভিন্। তা 
এই যে দক্ষবন্জে মহাদেবকে অন্যান্য দেবতাদের তুলনায় সম্মান কম দেওয়া হয়োছল । এই 
অপরাধে শব ক্রোধাস্বত হয়ে সমস্ত বশ্বব্ক্মাগুই তোলপাড় করে ছাড়েন । মহাভায়তের: 
আদিপর্বে বিনত। ও কদ্ুর মধ্যে কোন অঙশ্বের পুচ্ছের বর্ণ নিয়ে যে কলহ হয় তার চেক 
হাস্যকর জার কি হতে পারে ?0২৫) কদ্ু বলেন, অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্তর্ণ এবং বিনতা বলেন, 
অশ্বের পুচ্ছ শুরুবর্ণ। তখদের মধ্যে কথা হয়ে যায় যে ষার অনুমান মথ্য। হবে তান 
অপরের কাছে দাসী হয়ে থাকবেন । কনুঢু গৃহে আগমন করে পুরদের বলেন, অশ্বে পুঙ্ছ- 
দেশে লম্ববান "হয়ে :তংপুচ্ছের কৃষতা সম্পাদন করে দিতে । যে পুত্রের এই আঞ্। 
প্রাতিপালন করল না তারা জন্মেজয়ের সর্প বজ্ঞে বনষ্ট হবে বলে জনমীর দ্বারা আঁভিশপ্ত 
হল। 

মহর্য উর্দালোকের শিষ্য কহোড়ের মাতৃগর্ভীষ্থুত সন্তান অধায়নশীল তাকে বলেন, 
“হে তাত, আপনি সমস্ত রান্রি অধ্যয়ন করেন কিন্তু আপনার অধ্যয়ন সম্যক হয় না*। (২৩), 
[শিষ্যদের সম্মখে এভাবে অপমানিত হওয়া কোন গুরুর পক্ষেই প্রীতিকর নয় নিশ্চয়ই কিস 
তাই বলে নিজের সম্তানকে শাপ দিয়ে অষ্টাবক্র করে দেওয়াটা খুব শম, দম চর্চার পাঁরচায়ক 
ক? কিস্তু এই একই ধারা, অন্টাব্র নজেও অনুসরণ করে চলেন। উর্ধশীর কনা 
[চন্রাঙ্গদ। বাঁলিক। অবস্থায় তাকে উপহাস করায় [তান শাপ দেন, “তুমি দাসীর ঈশ্বয়ী হইয়া 
অনূঢ। অবস্থায় পুরুদ্বয় প্রসব কাঁরবে” । ২২৭) 


উপরে গোট। কয়েক মান্র উদাহরণ দিলাম । এরকম অসংখ্য উদাহরণ পাওয়। যায় 
যেখানে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে চুড়ান্ত ক্ষাতকারক শাপ দেওয়া হয়েছে। ক্রোধ যাঁদ 
বঙ্জনীয় দোষ হয়ে থাকে তো তা বনের কোন প্রচেষ্টা তো নেইই, যে সব 
কারণে ক্রোধের উদ্রেক তার প্রত্যেকাঁট আমাদের শাস্ত্রানুযায়ী একাধিক দোষের সৃচন। করে। 
প্রায়শই শাপদাতার অহংবোধে একটু কিছু লেগেছে বা। অহমিকার উধে্র্বে উঠতে হবে 
এও. তো৷ আমাদের শাস্ত্রের অন্যতম প্রধান বাণী । কিন্তু মহ) মহা৷ মুন-ধধিরাও দেখা 
যাচ্ছে সংকীর্ণতম অহংবোধকে অণকড়ে ধরে বসে থাকতেন । অহংবোধের গায়ে অশচড়টুক 
লেগেছে ক এন শাপ দিয়ে বসতেন য। আঁচস্তনীয়ভাবে অকল্যাণকর । 


শুধু যে তুচ্ছ কারণে কথায় কথায় শাপ দেওয়া হয়েছে তাই নয়, এমন অনেক উপাখ্যান 
আছে যেখানে দেখ! যাচ্ছে যে শাপদাতার ক্রোধের কারণ কোন অত্যন্ত নিন্দনীয় ন্যক্কারজনক 
উদ্দেশ্য সদ্ধিতে বাধা পাওয়া । যেমন বৃহস্পতি যে তর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উতথ্যের পত্ধী মমতার 
গভশ্মি পুত্রকে শাপ দিয়ে অন্ধ করে দিলেন তার কারণ কি ? ন৷ সেই মহাপুরুষ ব্যান্ত বল- 
পৃবকি মমতার সঙ্গে সংগম করতে চেয়োছলেন, গর্ভস্থ পুত্র তাতে বাধা দিয়েছিল । (২৮) 
এই মুনিবর যা করতে চেয়েছিলেন তাকে এই ঘোর কিকালেরও ঘৃণ্য অপরাধ বলে গণ্য 
কর হয়, তার জন্য সভ্য সমাজে দশ বছর জেল খাটতে হয়। কিন্তু পৌরাণিক নাত 
অনুসারে শান্ত পেতে হল গর্ভচ্ছ পুত্রকে । 


একই ধরণের ঘৃণ্য ব্যবহার কপোত মুনির । তিনি কামার্ত হয়ে তারাবর্তীকে কামন। 


৭০ ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দু মন 


করেন । কিন্তু তারাবতী চতুরতার দ্বারা কপোত মুনিকে ছলনা করে 'িজ সর্ভীত্ব রক্ষা করেন। 
সে কথা জানতে পেরে কপোত মুনি ক্রোধে বুষ্ট হয়ে এই বলে শাপ দেন, “তুই সতীত্ব রক্ষার্থে 
আমার সাঁহত ছলন। করলেও বাঁভংসবেশধারী বিরূপ ধনহাঁন নরকপালশোভী পলিতকেশ 
কোন ব্যান্ত তোকে হঠাৎ গ্রহণ কাঁরবে এবং দুইটি বানর মুখাকাত পুর প্রসব কাঁরাব”। (২৯) 

যযাঁতি যে তার পুনত্রদের সাংঘাতিক সব শাপ 'দয়ে শান্ত দিলেন তার কারণ কি? না, 
তান চেয়োৌছলেন তার পুন্নদের কেউ তার জরার সঙ্গে যৌবন 'বানিময় করুক । কি চমৎকার 
আহ্লাদ, নয় কি? সারা জীবন হীন্ড্রয়, ভোগ করার পরও বৃদ্ধ [তা যেন আরও ভোগ 
করতে পারেন সে জন্য পুত্রকে নজের যৌবন দিয়ে দিতে হবে! না দেওয়াটা হয়ে গেল 
মহা অপরাধ । (৩০) আর যযাঁতিকে জরাগ্রন্ত হতে হল যে শুক্তাচার্ষের শাপে সে শাপও 
একেবারেই স্কার্থহণন নয় । শুক্রাচার্ষের কন্য৷ দেবযানী ছিল যযাতির দুই পড়ীর এক পড়ী, 
অন্য পক্ষী শামষ্ঠার প্রাত ঈধান্বিত হয়ে পিতার কাছে স্কামীর সম্বন্ধে নালিশ করতে 'গয়েছিল 
এই হল ঘষাতির শাপগ্রস্ত হওয়ার কারণ । (৩১) জমদাগ্র যে পরশুরাম আর তার চার 
ভাইকে শাপ দিয়ে জড়ে পাঁরণত করলেন, সে কোন অপরাধে ? তানি পুন্রদের আজ্ঞা 
করোছলেন মাতা রেণুকার মস্তক ছেদন করার জন্য । মাতৃহত্য। কাজট৷ কারো কাছে থুব প্রিয় 
নাও ঠেকতে পারে এবং শান্ত্ানুসারে তা ঘোর পাপকমণও বটে। রেণুকার যা-ই অপরাধ 
হয়ে থাকুক_-তাঁন নাক রাজ চিন্ররথকে দেখে কামার্ত হয়োছলেন-_কিল্তর মাতৃহত্াা 
করতে না চাওয়াটা নিশ্চয়ই খুব বড় অপরাধ নয়। অপর 'দিকে জমদাগ্ঘর মনোভাবে শম, 
দম, অহংবোধের উধের্ব ওঠা এ সবের কোন ছায়াই নেই । (৩২) 

অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য ক্লোধের সংগত রারণ ছিল ৷ চ্যবনপুন্ন প্রীত যখন দুমতি নলকে 
শাপ দেন, “যেহেতু তুমি মদোন্মত্ত হইয়া আমার এই আশ্রমে মদীয় ভার্যাকে বলপূর্ণক গ্রহণ 
কাঁরলে সেই হেতু আঁচরাৎ ভস্মীভূত হও ।” তখন সেই শাপকে ন্যায়সঙ্গীতহণন বলা যায় 
না ।(৩৩) অন্যত্র ক্রোধের কারণ এবং শাপ দ্বারা প্রদত্ত শাঁস্তর পারমাণ এই দুইয়ের মধ্যে 
সামঞ্জস্যের প্রশ্ন না উঠে পারে না । ধর্মপরায়ণ মহাতপাঃ ন্লিতকে তশর দুই ভাই তশর 
গাভীর লোভে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে চলে যান। এই অপরাধের শান্ত হিসেবে 
ব্রিতর “আমার শাপ প্রভাবে দব্স্্ায়ধ ভীষণ বৃকর্প ধারণ কাঁরয়া ইতস্তত [বিচরণ 
কর ।” (৩৪) এই আভশাপকেও আঁতিশয্য যুস্ত নাও মনে হতে পাবে যাঁদও মহাতপাঃ 
ঝাঁষর মধ্যে ক্ষমার ছিটেফেশটা (তো দোৌখই না, যা দোখ ত৷ বেশ এক প্রাতাহংসাপরায়ণ 


গহংম্র মনোভাব । 

গৌতম মুনির -শাপে অহল্য। যে প্রস্তরে পাঁরণত হল সেকি চূড়ান্ত আঁবচার নয়? 
ইন্দ্র তে৷ গৌতম মুন রূপ ধারণ করেই এসৌছলেন, সেটা যে ছদ্নবেশ ত৷ জানার উপার 
অহৃল্যার ছিল ন।, কিন্ত; গৌতম মুনি জেনৌছলেন । পাত পরম দেবতা, তশর কামনা 
পূর্ণ করাই সতীসাধবীর পরম ধর্ম। ছলনাকারী কামুক ইন্দ্রকে “তোমার বৃষণদ্বয় পতিত 
হউক” এই শাপ দেওয়াট। খুবই ন্যায়সঙ্গত হয়োছিল, দেবগণ যাঁদ মেবের স্কুল বৃষপদ্য়ের 
সাহায্যে তণকে আবার সবীর্ধ না৷ করতেন তো আরো৷ ভাল হত, বর্গের, মর্তের অনেক নারখ 
এই দুক্কৃতকারীর লোলুপতার হাত থেকে রক্ষা পেত । (৩৫) 

কর্ণ অবশ্য পরশুরামকে ছলনাই করোছলেন । নিজেকে ব্রাহ্মণ পাঁরচয় দিয়ে তশর 


ক্োধ ও শাপ প্রদান ৭৯ 


কাছে অস্ত্রাশক্ষা গ্রহণ করছিলেন । কিস্তু কর্ণের যে গুরুভান্তর পাঁরচয় এই বিখ্যাত 
উপাখ্যানে পাওয়া যায়--কাঁট তশর উরুদেশ বিদীর্ণ করলেও গুরুর নিদ্রাভঙ্গের আশঙ্কায় সে 
শরীরকে নিশ্চল রাখে--এই সহ্যশান্ত ও এই গুরুভান্তর জন্য তর কোন পুরষ্কার মিলল না। 
পরম্তু নিজেরই গুরুর থেকে এমনই শাপ পেলেন যার দরুণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অন্যায় সমরে 
অর্জন তশকে নিধন করতে সমর্থ হলেন । (৩৬) 


শাপ দেওয়ার একটা যে কারণ ঘুরে-ফিরে বেশ অনেক জায়গায় পাওয়া যায় তা 
সন্ভোগকালে বাধ। পাওয়া জনিত ক্রোধ । এর আগেই বৃহস্পাত ও কপোতের বলাৎংকরের 
চেষ্টায় বাধ! পাওয়ার কথা উল্লেখ করোছ। আরো অনেক উপাখ্যান আছে যেখানে বাধা- 
প্রাপ্ত ব্যান্ত দ্বাভাঁবক কর্মে লিপ্ত ছিলেন এবং তাদের কাছে এই অবস্থায় বাধ পাওয়া অত্যান্ত 
আপাশুকর বলে মনে হয়েছিল । যথা, একদা পাবতী কামার্ড হয়ে মহাদেবের নিকট গমন 
করেন, 'কন্তু ভূঙ্গী ও মহাকাল মহাদেবের দ্বারদেশে থাকায় দেখাঁকে লাঁজ্জত হতে হয় এবং 
উাঁন শাপ দেন যে ওদেরকে মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হবে ।ত৭) পাও ও কল্মাষপাদ 
কিভাবে সন্ভোগকালে বাধ। 'দয়ে শাপগ্রস্ত হয়োছিলেন তার উল্লেখ করোছ । অরট্রদেশীয় 
দস্যুর এক পতিন্রতা সীমীস্তনীকে অপহরণ পূর্বক তর সতীত্ব ভঙ্গ করলে তর কুদ্ধ হওয়া 
খুবই স্বাভাবিক 10৩৮) বশেব করে [তান মুনি-খাঁষও নন এবং তশর উপর অত্যাচারটাও 
চূড়ান্ত রকমের নৃশংস । তথাপি তশার অভিশাপ, “তোমাদিগের কুলকামনীগণ সকলেই 
ব্যাভচাঁরণী হইবে ।” এটা একটু আতীরন্ত মনে হয় । ভরদ্বাজ-তনয় যবক্রীতকে যে মহাষ" 
রৈভ্য নিহত করান তাকে বরং আধক ন্যায়াবচারসঙ্গত বলে মনে করা যেতে পারে । (৩৯) 
যবক্লীত উত্ত মহার্ষর পুন্রবধ্র সতীত্ব নষ্ট করোছল, তশর নিজের অপরাধে তখকে একাই 
শাঁস্ত পেতে হয় এ ব্যাপারটা মেনে নেওয়া অনেক সহজ । 


শাপ দেওয়া ব্যাপারটা অনেক সময়ই নিতান্তই ঝগড়াঝশাঁটর ব্যাপার । আজকালকার 
দিনে যেমন রাগ করে দুজন দুজনকে গালাগালি দিতে পারে বা হাতাহাঁত করতে পারে 
তেমনি প্রাচীন কালে একই ধরণের শাপের বিনিময় চলত যেমন কচ ও দেবযানীর পরস্পরকে 
শাপ প্রদান । (9০) দেবযানী শাপ দিলেন, “তোমার সঞ্জীবনী বিদ্যা ফলবতী হইবে না।” 
কচ প্রাতশাপ দিলেন “অন্য কোন খাঁষকুমারও তোমার পাঁণ গ্রহণও কারবে না ।” দুই ভাইয়ে 
সম্পাত্তর ভাগ নিয়ে ঝগড়া হল । (৪0) বিভ। বসুর কাঁনষ্ঠ ভ্রাতা সুপ্রতীককে শাপ দিলেন, 
“তুমি কারণ যোনি প্রাপ্ত হও ।” সংপ্রতীক জবাব দিলেন, “তুমিও বচ্ছপ যোন প্রাপ্ত 
হও।” এইস্ভাবে দুই ভাই গজ ও কচ্ছপে পরিণত হলেন । বধশিষ্ঠ ও শিশ্বামিত্রের ঝগড়ার 
মধ্যে মুনসুলভ গণ খুবই কম খুজে পাওয়া যায়। (৪২) শীবশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রকে নাজেহাল 
করাছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের গুরু বশিষ্ঠকে এসে শাপ দিলেন, "তুই যখন বকবং বগনার্থ বৃ! 
ধ্যানপরায়ণ তখন বকদেহই ধারণ কর ।” বিশ্বামিন্র বাঁশষ্ঠকে শাপ দিলেন, “আমি যাবংকাল 
বকদেহ ধারণ করিব তাবংকাল তুঁমও আড়ী পক্জী হয়ে থাক।” সুতরাং উভয়ই মানস 
সরোবরতীরে আড়ী ও বকরূপা হয়ে একাট বৃক্ষে বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে বাস করতে লাগল । 

এতক্ষণ পর্যন্ত যত উদাহরণ দিলাম তার অধিকাংশই নীতি চেতনার অভাব সৃচন। করে। 
শাপদাতার। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ইংরেজীতে যাকে বলে ৪100781| খুব কদাচিং কখনও 
সুনীতি দুনাঁতির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে । শাপের প্রসঙ্গে ন্যায় বিচারের দৃষ্িভঙ্গীর উদা- 


৭২ বরক্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দু মন 


হরণ 'হসাবে ঘমদেব ও সুনিবর অনীমাগুর্যের উপাখ্যানের কথা ভ।বতে পারি । (৪৩) যুঁনি 
[বিনা দোষে কিছু দস্যর হাতে নিগৃহাত হন । কেন জানতে চাইলে যমরাজ মনকে বল্লেন, 
“আপাঁন পতঙ্গের পুচ্ছদেশে তৃণ প্রাবষ্ট কারয়াছিলেন, সেই দুষ্কর্মের প্রতিফল প্রত 
হইয়াছেন ।"* তখন মুন যমরাজকে শাপ দিলেন. “যেহেতু তুম লঘু পাপে আমাকে 
গুরুদণ্ড বধান করিয়াছ এই নামত তোমাকে মনুষ্য হইয়া শৃদ্রযোনি প্রান্ত হইতে হইবে।” 
এই এক জায়গায় ছাড় লঘু পাপে গুরুদণ্ড ব কি রকম পাপে কি রকম দণ্ড তার কোন উল্লেখ 
বা আলোচন। অন্য কোথাও আমরা পাইনি । 'বদূর এক জায়গায় বলেছেন, “কেহই শাপ 
প্রদান কাঁরলে তাহার উপর কদাচ প্রাতশাপ প্রদান কারে না। বরং ক্রোধ সংবরণ 
কাঁরবে” । 8৪৭) কিন্তু এই উপদেশ যে অনেকে অনুসরণ করতেন এবং সুফল পেতেন তা? 
তো কোথাও দোথ না। 


॥ 
আমর বোধ হয় ভূল করাছ । শাপের ব্যাপারে যাঁদ শান্রকারের। সম্পূর্ণ নীতচেতনাহীন 
হতেন তো৷ পৌরাণিক সাহিত্যে শাপকে যেভাবে অপব্যাখ্যার জন্য ব্যবহার কর হয়েছে তা 
হোত না । আমরা অপব্যাখ্যা বলতে ইংরেজীতে যাকে র্যাশনালাইজেশন বলে তাই 
বোঝাচ্ছ। কোন একটা ঘটন। ঘটেছে যা আপাতদৃষ্টিতে ধর্মের [বিরোধী । কিন্তু ধর্ম 
যে ক্ষু্ হয়ান তা প্রতিপন্ন করতে হবে । এর জন্য এক একট শাপের উপাখ্যাানের অবতরণ 
কর৷ হয়েছে । অতীতে শাপ দেওয়ার অর্থ ছল যে, যাকে যা শাপ দেওয়। হচ্ছে সেট। তার 
ভাঁবতব্য। তার খগুন সম্ভব নয়। এইভাবে আপাতদৃষ্টিতে অধর্মকে সাধারণ লোকের 
চোখে ধর্মের সঙ্গে সঙ্গীতপূর্ণ করে দেখানোর যে বক্রগাঁতর প্রচেষ্টা তা এক ধরণের দোখগ্রন্ত 
নীতিচেতনাই সূচিত করে । 


কর্ণকে অন্যায় যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত কর৷ হয়, এট৷ পাণ্ডব পক্ষের একাঁট কলঙ্ক! এই 
কলঙ্ক ঢাকতে কত ন৷ শাপের আশ্রয় নেওয়। হয়েছে । যেমন কর্ণকে যখন অঙ্জ্ন বধ করেন তখন 
কর্ণ রথ থেকে অবতীর্ণ হয়ে মৌদনীর গ্রাস থেকে রথচক্রকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করাছলেন। 
এই লঙ্জাকর ঘটনাকে ধর্মসংগত করে নিতে নিম্নালীখত শাপের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে । 
একদ। কর্ণের শরাঘাতে দৈবাৎ এক আ'গ্রহোন্ররক্ষক ব্রাহ্ধণের হোমধেনু বিনষ্ট হয়। কর্ণ ক্ষম।' 
ভক্ষ। করা সত্বেও ব্রাহ্মণ আভিশাপ দেন--“তুঁম যাহার সাহত নিয়ত স্পর্ধ। কারয়৷ থাক এবং 
যাহাকে পরাজয় কারবার নামত সবশেষ চেষ্টা কীরতেছ তাহারই সাঁহত যুদ্ধ কারবার সময় 
পঁথবী তোমার রথচক্র গ্রাস কাঁরবেন। চক্র ভূগভে প্রাবষ্ণ হইলে বিপক্ষ তোমায় মস্তক 
ছেদন কাঁরবে ।+* (৪৫) আর "সেই অবস্থায় কর্ণ যে পরশুরামের ক।ছ থেকে লন্ধ ব্রন্গান্ত্র ব্যবহার 
করতে পারলেন ন৷ সেই ঘটনাকেও যুস্তসঙ্গত করার জন্য আন হয়েছে কর্ণকে দেওয়া পরশু- 
রামের শাপের উপাখ্যান যার কথ। আগে উল্লেখ কর। হয়েছে । কর্ণ যেহেতু কাঁট দ্বার৷ উরুদেশ 
[বিদীর্ণ হওয়। সত্তেও পরশুরামের নিদ্রাভঙ্গ করেনাঁন সেই অপরাধে পরশুরাম শাপ দেন, “তুমি 
শঠতাচরণ পূর্বক আমার নিকট হইতে যে রক্ষান্্র প্রাপ্ত হইয়াছ তোমার মৃত্যুকাল উপাস্থত 
হইলে তাহা আর স্মতিপথারূড় হইবে ন1।” কিন্ত নীত সম্বন্ধে উপাখ্যানকারদের ধারণাগুল 
কতট। যে গোলমেলে ছিল তার পাঁরচয় পাওয়া যায় এই একই উপাখ্যান থেকে । যে কাট 
কর্ণের উরুদেশ বিদীর্ণ করে তাকে শাপপগ্রস্ত করালে সে আর কেউ না, দ্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র, যে 
তার পুন অঙ্গনের হিতাঁভিলাষে এই কাজ করোছল। দুর্যোধনকে যে অধর্ম যুদ্ধে ভীম 


ক্রোধ ও শাপ প্রদান 5৩. 


সরাজিত করল এই কলঙ্ক ঢাকার জন্য 'নম্নীলাথত শাপের উপাথ্যানের উদ্ভাবন করা 
হয়েছে । (৪৬) ভগবান মৈহোয় দুযোধনের কাছে পাগুবদের সঙ্গে সাঙ্ধ করার কথা বলতে 
গেলে দুধোধন “কাঁরকরাক্ার স্বীয় উরুদেশে” করাঘাত করে উপেক্ষ। প্রদর্শন করে । মহামুনি, 
মৈত্রেয় ক্রুদ্ধ হয়ে ও “বিধিকর্তৃক আ'দষ্ট হয়ে” তাকে আভসম্পাত দেন, “সেই যুদ্ধে মহাৰলন 
পরাক্রান্ত ভীমসেন গ্রদাঘাতে তোমার উরুভগ্র কাঁরবেন।” রামের কবন্ধ রাক্ষস বধ করার; 
সম্বন্ধে বল হয়েছে এর দ্বারা বস্তুত কবন্কের মঙ্গলই কর। হয়োছিল । (8৭) কারণ এই ছিল. 
তল্প শাপমু্তর উপায় । কবন্ধ পূর্বে দনুর পুত্র ছিল, আঁচন্তনীয় রূপ ছিল কিন্তু সেলোক. 
ভয়ঙ্কর বিকট রূপ ধারণ করে বনবাসী খাঁষদের ভয় দেখাতো। এই অপরাধে স্থুলাঁশরা' 
নামক মহার্ধ তাকে শাপ দেন, “তোর এই লোকানান্দত নৃশংস রূপই থাকুক ।” পরে কহম্ধ 
সেই ক্রুদ্ধ ধাঁষকে প্রসন্ন করলে তান শাপমুন্তির উপায় বলে দেন--“রাম যখন তোর মুত". 
ছেদনপূর্বক ণর্জন বন মধ্যে তোকে দগ্ধ কাঁরবেন তখন তুই দ্বীয় স্াবপুল মনোহর রূপ ল/ভ 
কাঁরবি।” এভাবে শাপকে বরে পাঁরণত হওয়ার উদাহরণ পোরাঁণক সাহত্যে অজন্র পাওয়। 
যায়। কৈকেম্ীর যে ঘৃণ্য ব্যবহারের জন্য রামকে বনবাসে যেতে হয়, যাকে পৌরাণ্ক 
সাহত্যে ও মহাকাবো আগাগোড়াই নিাশ্ছদ্র নিন্দার ভাগী হতে হয়েছে, তারও কলঙ্ক মোচন 
করে তোলার প্রচেষ্টা করা হয়েছে সংস্কৃত কাব্যে, ভাসের 'প্রাতিমা” নাটকে । দশরথ মৃগ' 
ভমে শকভেদী বাণ দ্বারা যে অন্ধক মুনির একমান্র পুত্রকে বধ করেছিলেন এবং সেই উপলক্ষে 
অন্ধক মুনি ষে শাপ দিয়েছিলেন তার উল্লেখ করে কৈকেয়ী ভরতকে বোঝান ষে মুনির শাপ 
অবার্থ, তিনি উপলক্ষ্য ছিলেন মানত । ভাসের নাটকে ভরত তার মাকে যত কটুকথ। বলে-- 
ছিলেন সবই 'ফাঁরয়ে নেন এবং মাতা পুত্রের মলন দেখান হয়। 

কি ধরণের নীতি চিন্তা শাপের উপাখ্যানের মধ্যে প্রতিফলিত হয় তা এইবার সংক্ষেপ্ত 
করে বল। যেতে পারে । প্রথমত আমরা দেখি যে নীতির প্রচার ও নীতির প্রয়োগের মধ্যে 
আচন্তর্নীয় অসংগাতিই যেন ছিল প্রাচীনকালের সমাজের ও আ'ত্মক জগতের শীর্ষস্থানে যণরা। 
অবাশ্থিত ছিলেন তাদের নৌতিক ব্যবহারের মূল লক্ষণ। দ্বিতীয়ত, ইংরেজীতে যাকে 
জাস্টস বলে, যাকে হয়তো ন্যায় বিচার বলে বাংলায় বল৷ যেতে পারে, এ নোত্ক ধারণাটি র। 
অত্যন্ত সামান্য উন্মেষই আমাদের পৌরাণক যুগে ঘটোছিল। ততীয়ত, যেটুকু ব। এই 
ধারণ! দান! বেধোছিল তার মধ্যে অনেক দোষ ও বিকার বর্তমান ছিল, য। প্রকাশ পায় 
অধর্মকে ধর্মস্ঙ্গত করে দেখানোর প্রয়াসের মধ্যে 


উদ্ধৃত-[নিদে'শক 


১। দেবী ভাগবত, তৃতীয় হ্বন্ধ, অধ্যায় ১৯ 
২। মহাভারত, স্ত্রীপর্ব, অধ্যায় ২৫ 
৩। রামায়ণ, কিছ্ষিদ্ধাকাণ্, বিংশ সর্গ 
& | মহাভারত, বনপর্ব, অধ্যায় ৪৬ 
৫। মহাভারত, আদিপর্ব, তৃতীয় অধার 
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৬। মার্কগেয়পুরাণ, প্রথম অধ্যায় 
ণ। মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ৪১ 
৮] মহাভারত, অনুশাসনপন অধায় ১** 
৯। মহাভারত, বনপব”+ অধ্যায় ১৬১ 
১০। মহাভারত, মৌনলপব তৃতীয় অধ্যায় 
১১1 মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ১১৬ 
১২। রামায়ণ, আদিপর্ব, সর্গ ২৩ ও অন্যান্য অনেক 
১৩। ফালিকাপুরাণ, অধ্যায় ৮৩ 
১৪। মহাভাবত, আদিপব্$ অধায় ১১৮ 
১৫ | মহাভারত, আদিপ্ব্ অধায় ১৮২ 
১৬) মহাভারত, আদিপব? অধ্যায় ১৭৬ 
১৭। রামায়ণ, উত্তবকাণ্ড, সর্গ ৫১ 
১৮1 মহাভারত, শান্তিপব? উত্তরার্ধ, অধায় ৩৪৩ 
১৯। মহাভাবত, এ 
১০1 মচ্তাগাবত, আদিপন”, অধায় ৪৭ 
১১1 মার্কগেয়পুরাঁণ, ষষ্ট অধ্যায় 
হ২। মঙ্গাভারত, আদিপব” অধ্যায় ৯৬ 
২৩। বামায়ণ, উত্তরকাণ্, সর্গ ৫৫ এবং মংসাপুবাণ, মর্ধাং ১ 
২৪। কালিকাপুবাণ, অধ্যায় ৩ 
১৫1 মহাভারত, আদিপব” অধ্যায় ২০ 
৬1 মহাভারত, বনপব্ আধায় ১৩২ 
»৭। কালিকাপুরাণ, অধায় ৪৯ 
২৮ | মহাভারত, আদিপব্ অধায় ১০৪ 
২৯ | কালিকাপুবাণঃ অধায় ৫০ 
৩০ | মহাভারত, আদিপব+ অধাঁয় ৮৪ 
*৩১। রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, সর্গ ৫৮ 
৩২ | কাঁলিকাপুবাণ, অধায় ৮৩ 
"৩৩। মার্কগ্েয়পুরাণ, অধায় ১১৫ 
৩৪1 মহাভারত, শঙ্সাপব্ অধ্যায় ৩৭ 
৩৫। শিবপুবাণ, ধর্নসংহিতাঃ অধ্যায় ১১ 
৩৬1 মহাভারত, কর্ণপর্ব, অধায় ৪৩ 
৩৭ । কালিকাপুরাণ, অধ্যায় ৪৭ 
৩৮। মহাভারত, কর্ণপব অধ্যায় ৯১ 
৩৯। মনাভার, বনপব্ অধ্যায় ১৩৬ 
শত | মহাভারত, আদিপব, অধ্যায় ৭৭ 
8১ । মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ২৯ 
৪২1 দেবী ভাগবত, ষষ্ঠ স্বন্ধ, অধ্যায় ১৩ 
8৩! মহাভারত, আদিপর্ব, অধায় ১০৮ 
8৪৯1 মহাভারত, উদ্চোগপর্ব, অধায় ৩৫ 
৪৫1 মহাভারত, শান্তিপর্ব, পৃর্বার্ধ, অধায় ২ 
৪৬। মহাভারতঃ ধনপর্ব, অধায় ১০ 
৪৭ | রামায়ণ, অযোধ্যাকাও, সর্গ ৭১ 
এই প্রবন্ধটি কিঞ্ পরিবতিভ আকারে “ক্রোধ ও শাপ” নামে প্রকাশিত হয়েছিল "দেশ 
পত্রিকা ১৩৮৬ সালে। 


বষ্ঠ অধ্যায় 


অন্যান্য ধমপস্তার মত আমাদের কামসম্পর্কিত চিন্তাও অন্তদ্বন্দে জটিলভাবে বিভন্ত। 
মহাকাব্য ও পৌরাঁণক সাহত্য থেকে উদাহরণ দিয়ে এই বন্তুব্যটা প্রাতপন্ন করবার চেষ্টা 
করব। কাজট। কঠিন ও গোলমেলে। এজন্য যে সেই রামায়ণ, মহাভারত ও ”[রাণের 
যুগে যত নৌতক অন্তর্ঘন্দব আমাদের মনে ছল, সেগুলি তো এখনও আমাদের মনে দ্থান 
আঁধকার করে আছেই। তার উপর আবার নৃতন করে আরও কু অন্তদ্বন্্, আরে কিছু 
জঁটলতা৷ আমরা আমর্দাঁন করেছি আধুনিককালে বাঁহর্জগৎ থেকে । পাশ্চান্তয জগতের কিছু 
কামশাস্ত্র-বশারদ পাঁণ্তত এই রকম একটা ধারণ প্রচার করেছেন যে কামের ব্যাপারে প্রাচা 
সভ্যতা পাশ্চান্ত্য সভ্যতার তুলনায় অনেক বেশী অগ্রসর, এই অর্থে যে কামকে এই সভাতায় 
অনেক উদার উন্মুস্ত ও নিল মন নিয়ে গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য আম যে সব পণ্ডত- 
দের কথ৷ বলাঁছ তার প্রাচ্য চিন্তায় কামের শ্থান সম্বন্ধে কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেন নি। 
পাশ্চান্ত্য পভাতায়, বিশেষ করে খ্রীষ্টীয় ভাবধারায়, কামকে কিভাবে বিষাস্ত করে তোলা 
হয়েছে তার আলোচনার প্রসঙ্গে নিতান্তই 'তর্যকভাবে প্রাচ্য চিন্তার প্রসঙ্গটা ঠারা টেনে 
এনেছেন। শ্রীষ্ফীয় ভাবধারায় কামকে যে নানাধধ জাঁটলতায় আবেষ্টন করে রেখে তার 
শ্বাসরোধ করার চেষ্টা কর! হয়েছে সে বিষয়ে অবশ্যই কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। এবং 
তার সন্ভাব্য প্রাতীক্লয়। হসাবে আধুনিক পাশ্চাত্য দ্রঁনয়ায় কাম নিয়ে যে ধরনের আতিশয্য 
যে কোন বাহরাগত ব্যান্তির চোখে পড়তে বাধ্য ঠিক সে জাতীয় আতিশযা এখন পর্যস্ত 
তুলনীয় মান্রায় আমাদের সমাজ-জীবনে বা তার প্রাতফলন যে সাহত্য ও শিল্পে ঘটে 
থাকে তাদেরকে চাহত করোন। কিন্তু তংসত্বেও বলব এই বিষয়ে যে কোন তুলনাই 
ভ্রান্ত হতে বাধ্য । প্রথমত, প্রাচ্য সভ্যতাঃ প্রাচ্য চিত্ত এই বাক্যগুলির ব্যবহার কতটা অর্থ 
বহন করে? সত্যই কোন সভ্যতাকে প্রাচ্য সভ্যতা বলে চাহত করা যায় কি না, ঠাঁনক 
জীবনাদর্শ, ব্রাহ্মণ্য জীবনাদর্শ এবং ইসলাম ধাঁ আরবদের জীবনাদর্শের মধ্যে মিলই ব৷ কতটা 
আর আঁমলই বা কতটা এসব প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। দ্বিতীয়ত, কাম বা অন্য যে কোন 
ক্ষেযে আদর্শ, ধর্মের নির্দেশনা ও জনগণের মনোভাবের মধ্যে প্রকারগত 'বিভিন্নতা যত আছে 
তাদের অলোচন৷ নিশ্চয়ই হতে পারে কিন্তু তাদের মধ্যে ভালমন্দের তুলনার মানদণ্ড খু'জে 
পাওয়। কঠিন হবে । আমার নিজদ্ব মত এই যে কামের ব্যাপারে প্রাচীন বা. আধুনিক 
ভারতীয় মানসিকতায় বিশেষ কোন উন্মন্ত উদারতার পাঁরচয় পাওয়া যায় এ একেবারেই 
ভুল ধারণা । 

পাশ্চান্ত পাঁগুতেরা বিশ্লেষণ করে দৌখয়েছেন যে, খ্রীষ্ট ধর্ম মানাবিকতাবাদ [িরোধী-- 
মানুষের. জন্মগত প্রবৃত্তগুলির বিরোধিতা করে, নিগৃহীত করে, তাদের শ্বাসরোধ করে মারার 


০৬ ্রাঙ্মণ্য ভাবধায়া৷ ও আধুনিক 'হন্দু মন 


প্রত এ ধর্মের প্রচণ্ড আগ্রহ । আমর৷ এ কথাটা মেনে 'নিয়োছ। 'কিপ্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আরও 
একটি কথ৷ বিনা 'বিচারে বন বিশ্লেষণে মেনে নিয়োছ। আমরা বুঝে নিয়োছ যে 
আমাদের স্বদেশীয় ধমণচস্ত। খ্ীষ্ট ধমের মত মানাবকতা-বরোধী নয় । মানুষের জন্মগত 
প্রবন্তগুলকে এই ধর্মীচন্ত। সহজভাবে মেনে নেয়, তাদের গলা 'টিপে হত্যা করার চেষ্টা 
করে না। এই ধারণ। ?ক করে আমাদের মীস্তচ্কে এক মুহূর্তকালও স্থান নিতে পারলো তা৷ 
ভেবে আশ্চর্য হতে হয় । আমাদের ধর্মশাস্ত্র চর্চা করলে এই ধারণার স্বপক্ষে প্রায় ছুই খু'জে 
পাওয়। যাবে ন।। এই বাহরাগত চিন্তাধারা আমাদের ানজেদের সম্বন্ধে চিন্তাধারাকে কতদূর 
প্রভাবাস্বত করেছে তার একাঁট বিশেষ প্রকাশ পাওয়া যায় আমাদের দেশের মান্দর-ভাগছর্ষের 
কামকল৷ সম্পর্কে অসতর্ক চিন্তায় ও চস্তাহীন উচ্ছাস প্রকাশে । খাজুরাহোর শপ্প সৌন্দ্ষে যে 
কোন রাঁসকজনের পক্ষেই বিহ্বল হয়ে যাওয়া গ্কাভাঁবক । কিন্তু সমাজ সম্বন্ধে জীবন সম্বন্ধে 
কিছু জ্ঞান আছে এবং আরও জানার আগ্রহ আছে এমন যেকোন ঝাস্তির পক্ষেই শুধুমান্ত 
সোন্দয রসে আপ্লুত হওয়া স্বাভাবিক নয়, আরও ছু প্রশ্ন মনে জাগাই স্বাভাঁবক। ন। 
জাগাই অগ্কাভাঁবক | যে প্রশ্নীটর কথ। বলাছ ত। এই । যে মান্দরের গায়ে এই শিষ্প সেই 
মন্দির যে ধর্মচেতনাকে প্রকাশ করে, আর এই শল্প যে জীবনদর্শনকে রৃপায়ত করে তাদের 
মধ্যে এমন সাংঘাতিক অসঙ্গীত কেন? রেখার ছন্দ, আকারের ভারসাম্য ইত্যাদি মাঁলয়ে 
এই ভাঙ্কর্যে যে অতযুচ্চ চুম্তরের সৌন্দর্যের সৃষ্টি কর! হয়েছে তা ছাড়াও এই মিথুন ভাদ্কযে" 
আরও কিছু বল। হয়েছে । এই 'শল্প বিমূর্ত শিপ্প নয়। এই শিল্প খুক বেশী রকমভাবেই 
[বষয়াভান্তক । এবং 'বষয়াট হচ্ছে কাম । শুধু কাম নয় কাম [নয়ে ক্রীড়া । শুধু ক্রীড়া নয় 
এমন ক্রীড়া য৷ সাধারণ নরনারীর নাগালের বাইরে । ষে ক্রীড়া আয়ত্ত করতে হলে বেশ 
শ্রমসাধ্য দীর্ঘকালীন যোগব্যায়াম অনুশীলনের প্রয়োজন । যে ধর্ম চেতনা এ মান্দরের 
আ'ত্মক 'ভীত্ত তার মধ্যে কিন্তু কামকে কোথাও ক্লীড়। হিসাবে নেওয়ার বনর্দেশ নেই। ক্রীড়া 
হিসাবে নেওয়ার জন্য যে মানাঁসক প্রশ্রয়ের প্রয়োজন সে প্রশ্রয় এ ধর্মচেতন। কখনই দেয়নি ॥ 
স্পষ্টতই এখানে আমরা একা দ্বন্দের সম্মুখীন হচ্ছি। কামকে ষড়্‌ পুর মধ্যে অন্যতম 
প্রধান রপু হসাবে আমাদের ধর্মীচন্তায় আগাগোড়াই দেখানো হয়েছে । কাম যে কোন 
প্রকার সাধনারই শত্রু, এই মনোভাবের বৈপরীত্য আমাদের ধর্শশাপ্ত্রে কোথাও পাওয়৷ যায় 
না। কাম সম্বন্ধে যে ধমের এই মনোভাব সেই ধর্ম ?ি করে একই কালে কাম সম্বন্ধে এমন 
অবাধ আতিশয্য ?শস্প মারফত প্রকাশ করতে পারল তা৷ অবশ্যই একাঁট সমস্য৷ বটে । 


এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে এই শিল্পের এসথোটক আলোচন৷ অসম্পর্ণ 
ও অসততা৷ দোষে দুষ্ট হতে বাধ্য । কিন্তু প্রায় সময়ই অনেক শিল্প সমালোচকই এই 
িষয়াটর প্রসঙ্গ সঘতনে এাঁড়য়ে যান। একটা পুরো! বই একবার দেখোঁছলাম যার বিষয় 
থাজুরাহোর ভান্কর্য । লোঁখকার নাম ডীর্মল। আগরওয়াল। লোঁখকাকে বাহব। দিতে 
হয়--পুরে৷ বইটির মধ্যে অনেকগুল প্লেট তান "দিয়েছেন, কিন্তু; একটির মধ্যেও কোন 
কমাক্রয়ারত মিথুনের উদাহরণ নেই । এভাবে যণর। গ্ুসঙ্গ এাঁড়য়ে যান তার! প্রায়ই 
এমন ব্যাখা উপাস্ছিত করেন য। স্পষ্টতই চিন্তাগত অগভীরতা বা অসতত। প্রকাশ করে । এর 
সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বোধহয় মু রাজ আনন্দ । উাঁন একটি পুরে বই লিখে ফেলেছেন 
খার নাম 'কামকলা”। এ বইয়ের ভিতরে উনি অনেক কয়াট 'চিন্ত দিয়েছেন এবং তাস সঙ্গে 


কাম ৭৭ 


1দয়েছেন একাঁটি টীকাভাষ্য যার নাগ “3০653 ০ 0119 7১1111950101108] 08515 01 01৩ 
21700819010 9০4101,, এই নিবন্ধে আনন্দ- মহাশয় বোঝাবার চেষ্টা করেছেন 
যে এই মিথুন-ভাগ্কষে প্রকাশ পেয়েছে এমন এক ধর্মচেতনা যার মূল কথা আনন্দ । এই 
মথুনক্রীড়৷ নাকি অতীতের ভারতের নরনারাঁদের জীবনে কামের স্থান কতটা সুস্থ, স্বাভাবিক, 
সুন্দর ও আনন্দময় ছিল তারই পারচয় 'দিচ্ছে। আনন্দ- এ প্রসঙ্গে হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ/তার 
“টেওার হউম্যানিজমৃ'-এর কথা বলেন। আরও অনেক পাওত ব্যান্তই একই জাতীয় 
দ্রাস্তিতে পড়েছেন । আনন্দ কুমারস্থামীর মত [বিদগ্ধ পাগুতেরও প্রাতক্রিয়া হয়েছিল মন্তব্য 
করা 'এ সমাজের অনুভূতির রাজ্য কি বৌঁচন্রময় ও এশ্বধশালন ছিল... মার্কসবাদী পণ্ডিত 
শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায়ও কোনো বিতর্কে ভারতীয় এীতিহ্যে মানাবকতাবাদ কত গুরুত্বপূর্ণ চান 
আঁধকার করেছিল তা প্রাতপন্ন করতে এই ভাঙ্কফের উদাহরণ দিয়েছিলেন । 


খুবই আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে যে একই সঙ্গে অনেকগুলি বিষয় সম্পর্কে চোখকে 
সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে ন। পারলে এমন ভুল দেখ ভূল বোঝ! সম্ভব হতে পারে না। এই 
পাঁওত ব্যান্তরা কি করে দেখেও দেখলেন না যে এই মথুন-ভাস্কযে য৷ দেখান হয়েছে তা 
সাধারণ নরনারীর ক্রিয়াকলাপের প্রাতচ্ছাব হতেই পারে না। একই কালে একাধিক নারা 
ও পুরুষ এবং কখনও কখনও সেই সঙ্গে কছু পশুও আছে--এ জাতীয় সমবেত যোঁন ক্রিয়। 
কি করে সাধারণ মানুষের প্রেম জাতীয় কোন সৃষ্ষম মনোভাবের বাহঃপ্রকাশ হতে পারে ? যা 
দেখান হয়েছে তা প্রায়শই ইংরেজীতে যাকে বল৷ হয় ০18) । এবং যে জাতীয় ভঙ্গি 
্রদার্শত হয়েছে তাও হঠযোগীদের পক্ষেই আয়ত্তে আনা সম্ভব । একট; ইতিহাস অনুসন্ধান 
করলেই জান। বায় ষে এই কামক্রীড়া মোটেই সাধারণ মানুষের গ্বাভাবিক আনন্দময় অভিজ্ঞতার 
ব্যাপার ছিল না। বামমাগাঁ নানান ধমী় গুপ্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের মধ্যে বিভিন্ন অদ্ভুত ও 
বীভংস আচার ও ক্রিয়াকাণ্ডের মারফত, সংক্ষেপে, ইংরেজীতে যাকে শটকাট বলে সেই পথে, 
1সাদ্ধলাভের প্রচেন্টা এদেশের ধর্ম অনুশীলনে কখনও বেশী কখনও কম গুরুত্ব অর্জন 
করেছে । এই কামক্লীড়।৷ ও পণ্'ম'কার অনুশীলন সেই সস্তায় দ্বর্গলাভের ধারাভুস্ত। কোঁল, 
কাপাালক, সিদ্ধ, আচার্য প্রভাত সম্প্রদায়ের মধ্যে মদ্য, মাংস, মৈথুন প্রীতির চর্চার কথা 
"সাধারণ লোকের কাছে অজানা নয়। ইতিহাস চর্চা করলে অর্তীতের কোন কোন যুগে 
'ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে এই ভাবধারার প্রভাব অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছিল তারও হদিস 
পাওয়া বায়? থা গবেষকের খু'জে পেয়েছেন যে থাজুরাহোর মন্দির তার করেছিলেন 
'যে চও্ডল্লা। রাজার। তার৷ কৌলক-শান্ত সম্প্রদায়ের প্রভাবে পড়োছিলেন। কোনারকের মন্দির 
-যথ্থন তোর করা হয়োছল সেই সময় ভীড়ষ্যা, বঙ্গদেশ ও কামর্পে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার 
কষরোছল যেসব সম্প্রদায় তাদের “মধ্যে উল্লেখযোগ্য বস্জুযানী, কাপালিক, অঘোর পন্থী 
"প্রভৃতি । এইসব সম্প্রদায়ের আচার ও ক্রিয়াকাণ্ড কখনই কোন শ্রেণার নরনারার সাধারণ 
গ্বাভাবক আচরণ ছিল না। এইসব ক্রিয়াকাণ্ডে লিপ্ত হতেন রাজপুরুষের৷ এবং যাজক ও 
ননমাজের অন্যান্য শান্তশালী শ্রেণীর ব্যান্তরা। এদের উদ্তট সাধনার জন্য যেসব নারার 
প্রয়োজন হতো তাদের অধিকাংশই স্গেচ্ছায় শ্বাভাবক আকর্ষণে এ জাতীয় ক্রিয়াকাণ্ডে লিপ্ত 
হাতেন মা। এ জাতীয় ধর্মের প্রয়োজনে ব্যরহার করার জন্য নারী সরবরাহ আমাদের 
মাজে বরাবরই কর! হয়েছে। দাঁক্ষণ ভারতের ও উাঁড়ি্যার মান্দরে যাদের দেবদাসী বলা 


৭৮. ররাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক 'হন্দু মন 


হোত সেই জাতীয় নারীদের কথা বলছি। পুথবীর ইতিহাসে দেখ যায় অন্যান্য অনেক 
দেশেই অনেক ধর্মের মন্দিরেই কুমারী কন্যাদের পাঁরবার থেকে সমপণ করে দেওয়ার প্রথ। 
ছিল । এই উপায়ে পাঁরবারেরা পুণ্য জনও করতেন আবার কন্যাদায় থেকেও মুন্তলাভ 
করতেন । নারীদের এ ধরণের ধর্মীয় আচারে লিপ্ত করানোট। নিশ্চয়ই এক চূড়ান্ত অত্যাচার । 
নারীত্বের ও মনুষ্যত্বের এক আঁন্তম অবমাননা । সমাজের শীর্ষস্থানীয় রাজপুরুষ ও যাজক সম্প্র- 
দায়ের ব্যান্তদের 'সাদ্ধলাভের লোভের কাছে এবং অনেক সময় 1সাদ্ধর নামে বিকৃত কামনা 
চরিতার্থ করার লালসার কাছে স্বাধীনতা বিবাঁজত নারীদের সমর্পণ এক অত্যন্ত লজ্জাকর 
সামাজিক ব্যাঁভচার। এই ঘটনাকে এইভাবে ন৷ দেখে এর মধ্যে নরনারীর সুচ্ছ জীবনানন্দের, 
প্রকাশ, “টেগার 1হউম্যানিজমৃ*-এর প্রমাণ দেখতে বশেষ রূপে বকৃত দৃষ্টিসম্পন্ন হতে, 
হয়। 

কামকলা আলোচনার ক্ষেপে বড় বড় পাঁগুতদের মধ্যেও এই যে বিরাট জান্ত তার সঙ্গে 
তুলনীয় কোন ভ্রান্ত সংঙ্কত কাব্যের আলোচনায় কিন্তু পাওয়া যায় না। সংস্কৃত কাব্যের 
আধুঁনক সমালোচকের।৷ এই বিষয়ে যথেষ্ট স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর পাঁরচয় 'দিয়েছেন। আম 
অবশ্য সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে গীত-গোবিন্দ এবং রাধাকৃফের লীলা সংক্রান্ত প্রাঈন ও অবাচীন 
সব সাহত্যকেই বাদ দিচ্ছি। রাধাকৃষের ব্যাপারটাও কামকলার মতই এক চরম আঁতিশহ্য 
দোষে দুষ্ট এবং সেই ব্যাপারেও আধুনক মনের পৃচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে ভাল আলোচনা এ যাবং 
হয়েছে বলে জানা নেই। সংস্কৃত নাটক ও কাব্যের মূল বিষয়ও কাম । প্রেম নয়, নিতান্তই 
কাম। কিন্তু সে এমন কিছু নয় যা নিতান্তই অবাস্তব, বল্গাহণীন অশ্থের মত কল্পনার উপর 
ধাবমান, অথবা অত্যন্ত সংকীর্ণ পারাধর কোন :গোপন বা বিকৃত সামাজিক আভজ্ঞতার 
প্রকাশ । সংস্কৃত নাটক ও কাব্য স্পষ্টতই তৎকালীন সমাজের রাজপারিবারের এবং অন্যান্য 
উচ্চতর শ্রেণীর পুরুষ ও নারীদের সাধারণ জীবন যাল্রাই প্রাতফলন করে। এই প্রসঙ্গে 
শ্লীসুশীলকুমার দে-র 'িশ্বউদ্ধত উীন্তগুল প্রাঁণধানযোগ্য । এক জায়গায় তান লিখেছেন 
«এমন এক নৈব্যীন্তকে উপভোগ যাতে কোন ব্যান্তগত আবেগের শ্থান নেই। যার উপলক্ষ্য 
কোন বিশেষ নারী নয়, কোন 7,91৪ নয় কোন 73581106 নয়, যেকোন নারাঁ, একমান্র 
শর্ত তাকে হতে “হবে যুবতী ও সুন্দরী” | (৯) অপর এক জায়গায় তান দিখেছেন “এ 
যুগের প্রেমের কাব্য কদাচিংই মনকে আনন্দে বা দুঃখে গভীরভাবে আন্দোলিত করে। কারণ, 
এই প্রেমকে তার অতল গভীরতায় বা অনুভূতির তীক্ষুতায় বিধৃত করা হয় নি. করা হয়েছে 
প্রাণচা্ুল্যময় উপভোগের লীলার মনোভাবে |” এই প্রসঙ্গে শ্রীবুদ্ধদেব বসুর বন্তব্ও স্মরণ 
কর। যেতে পারে । তার মেঘদূত কাব্যের অনুবাদের ভূমিকায় তান যা বলেছেন তার 
উল্লেখ করাঁছ । 'রবীন্দ্রনাথ ও তার পরবতী“কালের সুধান্দ্রনাথ, জীবনানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন 
কাবর সঙ্গে কাঁলদাসের তুলনা করে 'তাঁন দেখিয়েছেন যে এই আধুনকদের তুলনায় কাল- 
দাসের প্রেমের ধারণা কতটা সংকীর্ণ পাঁরাধির ছিল । 


সংস্কৃত কাধ্যের আলোচনা এসে গেল প্রসঙ্গরমে। কামকলার আলোচনায় যে ভ্রান্ত 


কাম ১০৪ 


পাঁওতেরা করেছেন সেই ভ্রান্ত সংস্কৃত কাব্যের আলোচনায় করা হয়ান এই বন্তবয রাখতে 
গিয়ে। কিন্তু কাম সম্বন্ধে যে অপাপাবন্ধ মানীসকতার পারচয় ভ্রমক্রমে পাঁগুতরা 
[মথুন-ভাগ্কর্ষে পেয়েছেন তার কিছু খাটি নমুন৷ পেতে হলে আমাদের যেতে হয় পৌরাণিক 
সাহত্যে ও মহাকাবাদ্ধয়ে। অবশ্য কাম সম্পর্কে পৌরাণিক মনোভাবে আঁবাম্শ্র পাপ' 
চেতনাহীন বিমল আনন্দই মান্র ছিল না। সেই পুরাণ ও মহাকাব্যের যুগেই কাম সম্পর্কে 
মনোভাবে অসুস্থ অন্তদ্বন্বের বাঁজ অজ্কারত হয়েছিল । এই মনোভাবে একটি স্পষ্ট ও ঝড় 
'্বধাবভন্তি প্রথম দর্শনেই নজরে পড়ে । একাঁদকে কাম বড়ারপুর এক 'রপু, যে কোন 
সাদ্ধর পথে প্রধান প্রাতবন্ধক। কাম 'নন্দনীয় ও বর্জনীয়, সাধকমান্নকেই কামকে জয় 
করতে হবেই । বামমাগাঁয় সাধনার ধার বাদ দলে বেদাস্ত উপাঁনষদ ও ষড়-দর্শনের উপর 
চ্ছাপিত এমন কোন সাধনার ধারাই নেই যাতে ন৷ কাম প্রমুখ হীন্দ্রয়দের আতিক্রম করাকে 
সাঁক্ষলাভের প্রার্থীমক শর্ত বলে মনে করা হয়েছে। কারও চাঁরত্রের প্রশংসা করতে গেলেই 
জিতৌন্দ্রিয় ও উধর্বরেতা এই দুইটি বিশেষণের প্রয়োগ প্রাচীন সাহিত্যে আত ব্যবহৃত । 
ক্রোধ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে গীতা থেকে যে কয়টি উদ্ধতি দিয়েছিলাম (২) তাদের প্রত্যেকটিতে 
ক্রোধের সঙ্গে কামকেও মোক্ষলাভের অন্তরায় বলে চিহ'ত কর। হয়েছে । অন্য এক 
অধ্যায়ে (৩) দৌখয়েছি যে আমাদের পৌরাণিককালের ধর্মাচস্তার অনেক অনেক ধর্মের কথা 
বলা হয়েছে কিন্তু তাদের সকলের মধ্যে উচ্চতম চ্ছান দেওয়া হয়েছে যে ধশ্নকে তা হল 
সত্যরক্ষার ধম । এবং দ্বিতীয় প্রধান হ্থান আমাদের শাগ্্রকারেরা যাকে দিয়েছেন তা হল 
হীন্দ্রয়জয় । এই যাঁদ হয় কাম সম্বন্ধে একট মনোভাব, বপরীত এক মনোভাব হল পাপবোধ 
ও লঙ্জরাচেতনাহীন শিশুমনের আগ্রহ, উৎসাহ ও অধীরতা ৷ এই দ্বিতীয় মনোভাবের মধ্যে এক 
আশ্চষ অনাবিল সৌন্দর্যের প্রকাশ কখনো কখনো ঘটেছে ত৷ অগ্ব'কার করা যায় না। 
প্রাচান সাহিত্যে এই বিশেষ মনোভাবের প্রকাশ যেখানে যেখানে ঘটেছে সেখানে এক 
উচ্চস্তরের কাব্যগুণের প্রসাদ আমাদের মনকে প্লিগ্ধ ও মুগ্ধ করে । এইসব বিশেষ অবস্থায়, 
সামাজিক নোতিকতার কোন প্রশ্নই তোলা হয়নি। আমরা তুলতে গেলে আমাদের 
নিজেদেরকেই নীচ বলে গ্লান বোধ করতে হবে। উদাহরণ হিসাবে প্রথমে নেওয়া যাক 
কামের সেই বিশ্বরূপ যা সত্যবান সাবন্ীকে দেখিয়োছলেন । “কামী ভ্রমর কুজন কাঁরতে 
কাঁরতে পুষ্পরেণুবালিপ্তাঙ্গী প্রিয়ার অনুসরণপূর্বক এক কুসুম হইতে কুসুমাস্তরে যাইতেছে । 
দেখ, এই বনে বহু পুষ্প থাকলেও পুংস্কোঁকল যুব একটি মাত হকার মঞ্জরী লইয়। কান্তার 
ন্যায় তাহাকে উপভোগ কাঁরতেছে। এ. দেখ, বৃক্ষাগ্রস্থ কাক নবপ্রসৃতা৷ পক্ষাচ্হা দিতপুষ্টা। 
কাকীকে নিজ চণ্চুর অগ্রভাগ দ্বারা আপ্যায়িত কাঁরতেছে। এ দেখ, যুবা কাঁপঞ্জল পক্ষী 
দায়তা সাহত নিম্ন ভূভাগে যাইয়া কামাকুল চিত্তে আহার গ্রহণেও বিরত রাঁহয়াছে। হে 
বিশালাক্ষি ! এ দেখ চটক পক্ষী নিজ প্রিয়ার উৎসঙ্গে থাকিয়া পুনঃ পুনঃ রমণ দ্বার? 
কামীদিগকে উৎকাষ্ঠত কাঁরতেছে। এ শুকপক্ষী ভাধ্যা সহ বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিয়। 
দেহভারে বৃক্ষশাখাকে অবনমিত করায়, এ শাখ। ফলবান বলিয়াই প্রতীত হইতেছে । 
এঁ দেখ, মাংসাস্বাদ তৃপ্ত সিংহযুব! নিজ 'প্রয়াকে আলিঙ্গন কাঁরয়৷ কেমন নিদ্। যাইতেছে । 
এ দেখ, শৈলকন্দর মধ্যে ব্যান্রদ্পাঁত রাহয়াছে ; উহাঁদগের নেন্ব-প্রভায় গুহামধ্যে সুতকাশ 
হইয়াছে । এ দ্বীপাঁ জিন্বাগ্রদ্ধার। নিজ প্রিয্াকে পুনঃ পুনঃ লেহন করিতেছে! এবং স্বয়ং 
প্রিয়। কর্তৃক লিহামান হইয়৷ প্রীতি অনুভব কারিতেছে ! এঁ দেখ, বানী জ্বাঁয় ক্রোড়ে মস্তক 


০ ব্রাহ্মধ্য ভাবধারা ও আধুনক 'হিন্দু মন 


রাঁখয়৷ নিদ্রুত কান্তকে তদীয় দেহের কাঁট উদ্ধার কাঁরয়া কতই না সুখিত কাঁরতেছে। 
এ দেখ, মার্জারী ভূমিতে লুঠিত হইয়৷ গ্বায় উদর প্রদর্শন কাঁরতেছে, আর মাজ্জরধার তাহাকে 
নখদন্ত দ্বারা দংশন কাঁরতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে মার্জারীর পাঁড়া জন্মাইতেছে না । এঁ দেখ, 
শখক ও শশকী উভয়ে কেমন গান্রপদাদি লুকায়ত কাঁরয়া নিদ্রা যাইতেছে। পরক্তৃ 
উহাঁদগের কর্ণদর্শনেই উহাঁদগকে জানিতে পারা যাইতেছে । কামাকুল কারবর পদ্মাকর 
সরোবরে স্থানাস্তে মৃণালকবল লইয়া [নিজ পত্নীর সম্ভাবনা করিতেছে । এ দেখ, বরাহ স্বীয় 
[শিশুসন্তান লইর়। পাঁতর অনুগমপূর্বক পির নাসিক দ্বারা সমুদ্ধাত মুশা ভক্ষণ কাঁরতেছে। 
এ দেখ, দৃঢ়াঙ্গপাদ্ধ কর্দমান্ততনু মাহ উৎসুক হইয়া ধাবমান৷ প্রয়ার অনুগমন করিতেছে । 
আয় চারুগাঁতি! দেখ এ মূগ, কৌতুহলযুস্ত হইয়৷ কটাক্ষ দ্বারা তোমার সাঁহত আমাকে 
দোখতেছে । দেখ, এ রোহী মুগী প্লেখদ্রাচত্তে শৃঙ্গাগ্র দ্বারা নিজ পাঁতকে আকর্ষণ 
কাঁরতেছে । আর কখন বা পশ্চাৎপদ দ্বারা তাহার মুখ কণ্ডয়ন করিতেছে । দেখ দেখ, এ 
1সতরোম। চমরী শ্মির হইয়া রাহয়াছে ; আর কামী চমর তাহার নিকটে আঁসিয়। গাঁবতভাবে 
আমাকে দোখতেছে” । (৪) 


বর্ণনা এইখানেই শেষ নয়। আরও আছে । উদ্ধূৃতিটা। একটু দীধই হল। লোভ 
সামলাতে পারলাম না। কামের এমন 'নষ্পাপ আনন্দময় সৌন্দর্ধময় বর্ণনা সাহত্যে বিরল । 
'এ জাতীয় অনাবল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কামকে জীবনের অন্যতম আনন্দ ও সৌন্দের আধার 
'বলে গ্রহণ করতে পারে যে মন সে মনের পক্ষেই সম্ভব ব্যান্তগত জীবনের পারস্পারক 
সম্পর্কেও একই সহজভাবে কামনাকে প্রকাশ করা । রাজ। পুরঞ্জনকে জনৈক। নারী যখন 
বলেন, “দোখতোঁছ আপান হীন্দ্রিয়সুখ আভলাষ কাঁরতেছেন, আমি মদীয় সখা ও সথিগণ 
গ্বার। সে সুখ সম্পাদন করয়। দিব” ৫৫) তখন এ হীন্দ্রিয়সুখ নিবেদনের মধ্যে কোনে! পাপের 
'ছায়। দেখলে নজেদেরকেই পাপাঁ বলে মনে হবে । তেমাঁন স্ত্যবতী যখন মহারাজ! শাস্তনুকে 
বলেন, “হে রাজন! আপাঁন যাহ। বাঁললেন, তাহ। আমারও আভিলাষত..... কামদেব 
নবযৌবনান্িতা আমাকে যের্প পাঁড়ন করিতেছে আপনাকে সেরূপ নহে”। (৬) তখন 
'সত)বতীকে কামপরায়ণ। বলে অশ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারার মত বুকের পাটা আমাদের কারো 
'আছে দি? একই সহজ সরল আবেদন কপোতমুনির, যখন তান বলেন, “সুন্দীর ! তে মাকে 
দর্শন কাঁরয়া অবাধ তোমার সন্তোগের নিমিত্ত কাম আমাতে সংগত হইয়া আমাকে নিরন্তর 
পাড়া দিতেছে । তাহার উপশমে তুমিই সম্মম” । (6) অথব! সেই সুন্দরীর যান অষ্টাবরু 
'মুনিকে উদ্দেশ করে বল্টনন, “আম আপনাকে স্পর্শ কারয়৷ অনঙ্গশরে নিতান্ত জঙ্জ'রীভূত 
হইয়াছি......আপনি প্রফুল্ল মনে আলিঙ্গন কাঁরয়া৷ আমাকে চরিতার্থ করুন” । (৮) 


আপাতদর্শনে নির্মল ও পাপ-চেতনাহীন এই ষে মনোভাব ব্যান্তগত সম্পর্কের স্তরে, 
তারই সমগোনের প্রকাশ পাওয়। যায় নরনারীদের সমবেত ব্যবহারে প্রমোদ উৎসবের বর্ণনায় । 
1মথুন-ভাঙ্গর্ষের প্রসঙ্গে যে 01£/-র কথ বলাঁছ 'ার থেকে অন্য জাতের হীন্দ্রয়ভোগোংসবের 
উল্লেখ প্রাচীন সাহত্যে স্থান বিশেষে পাওয়। যায় । যেমন রামায়ণে বার্ণত ভরদ্বাজ মুনি কর্তৃক 
'আয়োজত ভরত ও তার অনুগামী সোৌনকদের মনোরঞ্জনের ব্যবন্থা, যাকে “দব্যসংকার 
সাধনমৃ” বলে বর্ণনা করা হয়েছে । (৯) ভরত সৈন্যসহ রামকে তার চৌদ্দ বংসরের বনবাসের 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কাঁরয়ে- ফিরিয়ে আনার মানসে ষে যান্লা করোছলেন তার পথে ভরঞ্গজ মুনির 


কাম ৮৯ 


আশ্রমে একরাত্র যাপন করেন। সৈন্য-সামস্তদের ক্লোশ পরামিত দূরে চ্ছাপন করে “ধমাত্মা 
ভরত শন্্ ও পাঁরচ্ছেদ পাঁরত্যাগ প্ৰক ক্ষৌমবন্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ” করে পদব্রজে ভরদ্বাজের 
আশ্রমে প্রবেশ করলেন। “মহা তপস্বী' ভরদ্বাজজ ভরতকে বলেন “আমি একথাও জান যে 
তুঁম যে-কোন সামান্য বন্তুতেই সন্তুষ্ট হইবে। তথাঁপ তোমার সৈন্যগণকে ভোজন করাইতে 
আমার ইচ্ছ। হইতেছে ।” এই ইচ্ছার বশে সেই মহাতপন্ধী যে আয়োজন করলেন ত৷ 
বাস্তাবকই লোমহর্ক। তান বিশ্বকম্মকে আহ্বান করলেন, ইন্দ্র, যম, বরুণ ও কুবের এই 
চারজন লোকপালকে আহ্বান করলেন, দেব গন্ধব ও অপ্পরাদের আহ্বান করলেন। 
মদ্যপানের আয়োজনের জন্য একাধক সুরাবাহনী নদীদের গাঁত পাঁরব্তন কাঁরয়ে তথায় 
ননয়ে এলেন৭ “পায়সরূপ কর্দমে পূর্ণা নদী সকল”কেও উপাস্থত করালেন । “দ্্ণ নামিত 
সহস্র সহন্ত্র অন্নপান্র নিধুত নিযৃত ভোজনপান্র প্রভীতিতে যে সব আহার্য ও পানীয় পারবোৌশত 
হল তাদের মধ্যে মৈরয় নামক মদ্য এবং ছাগ মাংস, বরাহ মাংস, মৃগ ময়ূর ও কুক্কুট মাংস এবং 
'আমগ্র প্রভৃতি ফলের নির্যাস ইত্যাঁদর উল্লেখ পাওয়। যায় । কিন্তু মহাত্ম। ভরদ্বাজ শুধুমাত্র 
'ভোজন বিলাসের বাবস্থা করলেন না । রাত বিলাসেরও তান যে ব্যবচ্থা করলেন তার 
শীববরণে সাঁত্যই চমতকৃত হতে হয়। যেমন, “যাহাদের দ্বারা আলাঙ্গত হইয়া পুরুষ উদ্মত্ত 
হৃদয় হইয়া থাকে তাদৃশ বিংশাতি সহম্ত্র রমণী নন্দন বন হইতে সমাগত। হইল ।......... 
অলম্ুষা, মিশ্রকেশা, পুশুরীক। ও দ্বামনা ভরদ্বাঞ্জের আদেশানুসারে ভরতের সম্মুখে নৃত্য করতে 
লাগল 1...শিশংপা, আমলকী, জন্ব: ও কাননস্থিত অন্যান্য লতা সকল রমণীমূতি ধারণ- 
পূর্বক ভরদ্বাজের আশ্রমে বাস কাঁরতে লাগিল । তাহার বালতে লাগিল মদ্যপানকারবৃন্দ ! 
'তোমর। মদ্যপান কর। ক্ষুধার্তগণ ! তোমর। পায়স ও পাঁবন্র মাংস ভক্ষণ কর, অথবা 
'যাহার যেরূপ ইচ্ছা হয় সেইর্পই ভক্ষণ কর। অনন্তর সাত-আটজন রমণী এক একজন 
পুরুষকে মনোহর নদীতীরে উদবর্তন করাইয়া প্লাত করাইতে লাগল । বিশালনয়ন৷ 
বরাঙ্গণাগণ শ্লাত পুরুষগণের আর্দু-অঙ্গ শুষ্ক বদ্ত্র দ্বারা মাঁজিত কাঁরয়৷ চরণসেবা করত 
সুধাপান করাইতে প্রবৃত্ত হইল ।” (১০) 


রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে হনুমানের চোথ দিয়ে রাবণের অন্তঃপুরের যে বর্ণন। দেওয়া হয়েছে 
'তাকে কোন 0189 হিসেবে নয়, সেই অস্তঃপুরের যে কোন সাধারণ রজনীর জীবনযাত্রার 
আলেখ্য হিসেবেই রাখা হয়েছে । “মদ্যপানজন্যপারশ্রম সময়ে রমণীগণ নিদ্রায় অচেতন 
হইলে তাহাদের আলুলিত কেশপাশ সুষ্লিষ্ট কোমল মাল্যদাম এবং শ্রেষ্ঠ ভূষণরাঁজ ইতস্তত 
শবক্ষিপ্ত হইয়াছিল । কাহারও তিলক মুছয়া গিয়াছল। কাহারও নৃপুর পদভ্রষ্ট হইয়াছিল, 
'কোনও প্রধানা রমণীর হারশ্রেণী পার্শদেশে বিগলিত হইয়৷ পড়য়াছিল। কেহ ব৷ 
'বিগঁলিত মুস্তাহার পারবৃতা, কেহ বা বিগাঁলত বসনা, কাহারও কাণ্চীগুণ 'বাক্ষপ্ত হইয়াছে। 
রাস্তা নারীগণ বহনাক্রিষ্টী ঘোটকীর ন্যায় 'বিক্ষিপ্তভৃষণা হইয়া নদ্রা যাইতোঁছিল । অন। 
কাহারও কুন্তল ধারণ করাই হয় নাই, কাহারও মাল্য বিমাঁদত হইয়াছিল, তাহাতে তাহার। 
মহারণ্যে বনহাস্তাবমাদিত প্রফুল্ল লতার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। কাহারও কাহারও 
'চন্দ্রকিরণের ম্যায় ধবল মুস্তাহার উধ্বাদকে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় সেই প্রমদাগণের স্তনমধ্যে সুপ্ত 
হুংসের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। অপর রমণীগণের কাহারও বৈদূধ্য মাঁনখাঁচত হারমাল। 
ক্ষলহংসের ন্যায়, কাহারও স্তনমধ্যস্থ হেমহার চক্রবাকের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। 


৮২ ব্রা্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক 'হন্দু মন 


হংসকারস্তববিরাজিত, চক্রবাক পাক্ষি সুশোভিত নদাঁর ন্যায় কোন সুন্দরীর জঘন পুঁলনের 
ন্যায় শোভিত হইতোছিল 1১১) 


“অনিন্দ্য সুন্দরী কোন রমণী মদশ্রমকাতর! কৃশোদরী ভূজপাশের মধ্যে কক্ষগত পণবের 
(নামক বাদ্য যন্ত্রের) সাঁহত 'নিদ্রুতা ৷ (পৃষ্ঠ দেশে ) ডাঁগুমসংলগ্না. কোন রমণী 1ডাঁগমকে 
( ক্রোড়দেশে ) আলিঙ্গন কারয়া 'নাদ্ুত হওয়ায় পতিপার্থে পুন্রক্লোড়ে শাঁয়তা কামনীর 
ন্যায় মনে হইতেছে । পদ্রপলাশনয়ন৷ মদমন্তা কোন নারাঁ আড়ম্বর (নামক বাদ্যযন্ত্র) কে 
ভুজদ্বার সম্ভোগাবস্থার ন্যায় নিপাঁড়ন কাঁরয়া প্রসুপ্তা ৷ বসন্তকালে কুসুমফ্মূহ কর্ধুর বর্ণা 
( জল) পরিমাঁজিত। মালার ন্যায় কোন কামনী আলিঙ্গনপূর্বক (€ জলসিস্তাবস্থায় ) শয়ানা ৷! 
কোন অবলা দ্বর্ণকলসদ্বয়সদৃশ কুচযুগল দ্বারা সমাবৃত কাযা নিদ্রাভিভূতা । কমলপণাক্ষা, 
পূরণচদ্রনভাননা কোন কাঁমনী অন্য এক নিতাম্বনীকে আ'লিঙ্গনপূর্বক নিদ্রাবশীভূতা” | (১২) 

এই বিবরণ পড়তে পড়তে এই কথাটি মনে না হয়েই পারে ন৷ যে রাতসুখের কল্পনায় 
দেশকালজনিত বহু ব্যবধান সত্বেও কি আশ্চর্য পাঁরমাণে সমমনোভাবের পাঁরিচয় পাওয়। যায় । 
রাবণের অস্তঃপুরে হনুমান যে সুখের চিন্ত দেখোছিলেন তারই অনুর্প অনেক চিত্র পাওয়া 
যায় ইসলাম ধর্ম অনুসারী পুণ্যবানদের জন্য রক্ষিত বেহেস্ত-৫র বর্ণনায় । ইউরোগ্রে 
রেনেসণম্‌ পরব্তাঁ যুগের চিন্রশষ্পীদের অনেক প্রাসদ্ধ চিত্রেই একই ধরণের কামাবলাদের 
সপ্রশ্রয় প্রাতফলন পাওয়৷ যায়। এই প্রসঙ্গে ফরাসী চিত্রশিল্পী 1176-এর হারেমের 
প্রসিদ্ধ চিন্রটির কথা মনে না এসেই পারে না। কেউ যাঁদ বলেন যে [1£16 রামায়ণের 


কাঁককন্ধ্যা কাণ্ডের অন্তঃপুর বর্ণনাকেই তার বিষয়বস্তু করোছিলেন তো অতে আপাতত করার 
কোন কারণ থাকবে না। 


বাইবেল অনুসারে মানুষের মনে পাপ চিন্তার প্রথম উদয় হয় বিশেষ একটি দিনে ও 
মুহূর্তে যখন আদম ইভের দ্বারা প্রলোভিত হয়ে একটি. আপেল খেয়েছিলেন! এ জাতীয় 
কোনো উপাখ্যান আমাদের প্রাগীন সাহিত্যে নেই। কিন্তু আপেল খাওয়ার আগে পর্যস্ত 
আদমের মন যে রকম নিষ্পাপ ছিল তারই সঙ্গে তুলনীয় সম্পূর্ণরূপে পাপচেতনাহীন মনের 
আধিকারীর দুইটি উদাহরণ আমাদের প্রাচীন সাহতো পাই। এই দুইটি কাহনী আতিশয়, 
মনোরম এবং সেই কারণে জনাপ্রয়। আমি বিভাওকপুত্র খষ্যশঙ্গ এবং ব্যাসপুত্র শুকদেবের 
কথা বলাছ। এই দুই মুনিপুত্র স্ত্রী-পুরুষের ভেদ পরন্ত জানতেন না। প্রথমোন্তকে 
প্রলোভিত করার জন্য রাজা লোমপাদ কতৃক প্রোরত ধারবাঁণতাকে সেই মুনিপুন্ন কিভাবে 
ব্রহ্মচারী পুরুষ বলে ভ্রম করেছিলেন, ভাবে তার অল্গপ্রত্যঙ্গাদর রূপ দর্শনে তিনি নির্মল 
আনন্দবোধ করোছিলেন, কিভাবে সেই নারীর কামোদ্দীপনের বিভিন্ন প্রচেষ্টাকে পরম 
প্রীতি ও আনন্দের সঙ্গে তান গ্রহণ করোছলেন সেই কাঁহনী সকলেরই জান । (১৩), 
শুকদেবকে দেখে প্লানরতা নগ্নাবন্থা অধ্সরাগণ 'ফিছুমান্র সক্কোচ বোধ করোন কিন্তু তার, 
পিতা ব্যাসদেবকে দেখে তারা৷ লজ্জায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং বস্ত্র সংবরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে ॥ 
এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় অক্সরাগণ ব্যাসদেবকে বলে যে তীর স্ত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞান ছিল 
কিন্তু তার পুন্র শুকদেবের তা ছিল না । (১৪) 


এই কাঁহনীটি আমার কাছে আঁত মোক্ষম রকমের গুরূত্বগূণণ বলে মনে হয় । কারণ 
মহাভারত, আধকাংশ পুরাণ এবং এ শ্রেণীর আরও অনেক শাস্ত্রের রচাঁয়ত। হিসাবে ব্যাসদেবের 


কাম ৮৩: 


নাম খুব বেশী পাওয়া যায । ব্যাসদেব বলে কোন একজন ব্যান্ত কেউ ছিলেন কিনা এবং 
সত্যিই তান এক! এই 'বপুল পাঁরমাণ সাহত্য সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন ?কনা তা আমাদের 
জানার দরকার নেই । এই সাঁইত্যের মধ্যে যে মানসিকত। প্রকাশ পেয়েছে তাই আমাদের 
আলোচনার বিষয় । এই মানাসকত। যে পাপচেতনাহধীন ছিল না৷ সেই কথাটি স্পষ্ট ও 
সুন্দরভাবে বলা হল আর কারে মুখ দিয়ে নয় কয়েকাঁট অন্পরার মুখ দিয়ে । ব্যাসদেবের 
নামে যে আদর্শ প্রচার কর হয়েছে মহাভারতে, পুরাণগুঁলতে এবং গীতায় সে আদর্শের 
অনুসরণ কেউ করে থাকলে সে এ এক ব্যাসদেবের পুন্র শুকদেব। স্বয়ং ব্যাসদেব অন্যান্য সব 
মুনধাঁষদের মতনই আদর্শ প্রচার এবং আদর্শ অনুসরণের মধ্যে অলব্ব্য ব্যবধান রেখে 
চলতেন। তঁ'রও রেতঃম্থলন ঘটাতে ঘৃতাচীকে দর্শন দিতে হয়োছল মানত । (১৫) বিভাগক 
মু'নরও উর্বশীকে নয়নগোচর করা মান্্ই রেতংচ্ঘলন ঘটোছিল । (১৬) 


৩ 


বস্তৃত প্রাচীন সাহিতো এমন কোন পবই খু'জে পাওয়। যাবে না যার আগে পর্যস্ত মনের 
সব প্রকাশই আপেল খাওয়ার আগের আদমের মনের মত অনাবিল পাপবোধহাঁন। প্রাচীন 
সাহিত্যে পাপচেতনার উপাস্থিতি ও অনুপস্থিতি পাশাপাশি অবস্থান করে । এই এককালীন 
পাপচেতনার উপস্থিতি ও অনুপাশ্ছিতি একটি নৈতিক অন্তদ্বন্ব। অপর যে দ্বেতভাব এই 
প্রাচীন সাহত্যের কাম সম্বন্ধীয় মনোভাবকে াহৃত করে তা একই কালে কামকে বর্জনীয় ও 
অলঙ্ঘনীয মনে করা । কামের শান্ত সম্বন্ধে শাস্্কারদের ধারণা মান্রাতিরিন্ত ছিল । শিব- 
পুরাণে বলা হয়েছে, “সেই কাম অন্যের সাহাষ্য গ্রহণ না কাঁরযা সকলকে আপনার অধীন 
করত জগৎ মধ্যে জয়লাভ কারয়াছেন” । (১৭) এবং কন্দর্প নিজে গর্ব ভরে ইন্দ্রকে বলেছে, 
“মনুষোর নিপাতনে তো আমার কাণন্মান্রা চিন্তা হয় না। আপনার বজ্র বা অন্যান্য 
নানাবিধ অস্ত্র দূরে থাকুক. হে প্রভো ! আম মন্র থাকতে এ সকল তগ্ত্রের প্রয়োজন কি?' 
আম আর কাহাকেও গণনা করি না”। ১৮) কাশরে পাঁড়িত হয়ে মুনিখাষিদের 
হামেশাই রেতঃস্ঘলন তো ঘটতই । কিন্তু কামপাঁডা। এমনই হত যে জীবন সংশয়ও ঘটত। 
দেখুন লাগকন।। উলুপীর অর্জুনকে দেখে কি অবস্থা হয়েছিল যে সে এভাবে কাম ভিক্ষা করল , 
«আমার পাঁরতাণের দ্বারা আপনার ধর্ম লোপ হইবে না। যাঁদ আপনার ধর্মের সামান্য ব্যাতিক্রম 
হয়, তাহা হইলেও অর্জুন ! আমার প্রাণরক্ষার দ্বারা আপনার মহাপুণ্য হইবে । . প্ুভো | 
আম আপনার ভক্কা, আপনি আমাকে রাঁতদানের দ্বার।৷ ভজন। করুন ! পার্থ! আর্তকে রক্ষা 
করা সংপুরুষগণের ধর্ম” | (১৯) বুঝে দেখুন, আর্তের পাঁরঘ্রাণও তো ধশ্নঃ তাকে লঙ্ঘন কর' 
যায় কি করে ব্রন্মচ্যররতের নামে ? 

কামের এমনই শান্ত দেখান হয়েছে যে এই ঘোর কাঁলকালের আমাদের মত অত্যন্ত: 
সাধারণ এবং অধম, ষড়রিপুর তাড়নায় লাঞ্ছিত গ্রী-পুরুষেরা ভাবতেও পারব ন৷ যে ধরনের 
দুব্িতার কথ! সেই ধরনের দুর্বলতার কাছে পদে পদে আত্মসমর্পণ করতেন সেই সব 
গেবত৷ ও মুনিখাঁষরা যারা সবর্দাই জিতোন্দ্রিয় ও উধ্বরেতা হওয়ার মাহাত্ম্য প্রচার করতেন । 
এবং এই দুর্বলতার দরুন এমন এমন কাজ তারা অনায়াসে করে বসতেন যার শতভাগের 


৮৪ র্াহ্গণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দু মন 


একভাগ করলেও আজকালকার দিনের সভ্য সমাজের ছাত্রছাত্রীদের কান ধরে কলেজ থেকে 
বার করে দেওয়। হবে, চাকুরয়াদের চাকুরী নিয়ে টানাটানি হবে, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে 
জেল খাটারও সমূহ সম্ভাবনা থাকবে । 

ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু, মিত্র ও আশ্বনীদ্বয় প্রমুখ বোদক দেবতাদের ব্যাপক লাম্পট্যের প্রসঙ্গ 
তুলবই না। এদের লাম্পট্য কোন নোতিক সমস্যার উত্থাপন করে না । কেন না ভারত- 
বাসীর নোতক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে এদের কোন যোগ বোদককালে থেকে থাকলেও পরব্তী*- 
কালে তা সম্পূর্ণরূপে তিরোহত হয়েছে । কিন্তু ব্রহ্মা, বিষণ, মহেশ্বর তো। পরবর্তীকালের 
হিন্দু ধর্মের স্তন্ত দবর্ূপ। এদের (বিষ্ণুর ক্ষেত্রে কৃষ্কাবতার রূপে ) আচরণ এতই ন্যক্কার- 
জনক যে পরবতাঁকালের 'হন্দুধ্ম অধুনাকাল পর্যন্ত যে নৌতক অন্তত্ধন্দ্বে সাংঘাঁতকভাবে 
[বভন্ত হয়ে থাকবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার ছু নেই। ব্রহ্মার তো বদ অভ্যাসই ছিল 
কামপাঁড়ত হয়ে উদগতেন্দ্রিয় অবস্থায় নারীদের ধাওয়া করা । একবার 'তাঁন এই অবস্থায় 
উপস্থিত হয়োছিলেন তারই আতমজ। সন্ধার সম্পর্কে। ২০) এ উপলক্ষ্যে মহাদেব নিজের 
অসংখ্য কার্তিকলাপের কথ ম্রেফ ভূলে গিয়ে ব্লক্গাকে প্রচণ্ড 'তিরগ্কার করে লজ্জা 
দেন। (২১) দ্বিতীয় এক উপাখ্যানে ব্রহ্মা এই একই অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন “সুর- 
সুন্দরী সদৃশী আত সুর্প। যুবতী অমোঘ”-কে দেখে | (২২) 

কিন্তু ব্রক্মাও বেদ-পরবতী যুগের হিন্দুধর্মে তেমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান আধকার করেন না। 
পুমই স্থান আঁধকার করে আছেন হর ও হার । শিব ও বিষুজ। ব্রজের কৃষ্ণ গোঁপনীদের 
সঙ্গে যে কাগডকারখানা করোছলেন সেটা সুপাঁরাচিত। এঁ সমস্ত ব্যাপারটাকে আত্মা ও 
পরমাত্মার লীলা হিসাবে দেখানোর প্রচেষ্টা অবশ্যই এক 'বিকৃত মানাসকতার পাঁরচায়ক ॥ 
কন্তু মহাদেবও খুব কম যেতেন না । মহাভারতে ও বিভিন্ন পুরাণে তার ষে কামপরায়ণতা 
বার্ণত হয়েছে ত৷ রুচির ীবচারে অনেক সময়ই বেশ স্থুল। এবং দার্শানক তত্বের চুলচেরা 
[বচার ঢুকিয়ে তাকে উধ্বস্তরের আর কিছু প্রতিপন্ন করার চেষ্টাও কর৷ হয়ান। শবপুরাণ 
'তে। শৈবদেরই ধর্মগ্রন্থ বিশেষ । শিবের মাহাত্ম্য প্রচারই এই পুরাণের প্রধান লক্ষ্য । “কিন্তু 
“এই পুরাণেই প্রচণ্ড উৎসাহ সহকারে মহাদেবের যেসব রাঁতবিলাসের কাহনী বিবৃত হয়েছে 
তাদের মধ্যে মহাদেবের আচরণে সংযমের অভাব, শালীনতার অভাব এবং সাধারণভাবে 
সন্রমের অভাবের মান্র। আধুনিক মনের পাঠককে 'বাঁস্মত না করেই পারে না। অসংখ্য 
উপাখ্যানের থেকে যে কোন একটি উপাখ্যান নিয়ে দেখা যাক । একদা বান।সুর নগরে 
বাস করার কালে “ভগবান চন্দ্রশেখর ক্রীড়া কাঁরতে কাঁরতে আঁনাজত কাঃদেব কর্তৃক 
উন্মাদিত হইয়। হৃষ্টান্তঃকরণে নন্দীকে আদেশ কাঁরলেন, হে বানরানন ! তুমি আমার আদেশ 
অনুসারে কৈলাস পর্বতে গমন কারিয়৷ কৃতমণ্ডনা গৌরীকে আমার নিকট শীঘ্র আনয়ন কর।” 
নন্দীর কৈলাস পবৰতে গিয়ে পাবতীকে সাঁজ্জত করে আনতে যেটুকু সময় লাগল মহাদেবের 
কত্ত সেইট্কুও তর সইল না। “তৎকালে তশহার কামপাঁড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল” 
এবং তণর কষ্ট দূর করবার জন্য অগ্পরাগণ মস্ত্রণা করে সকলে ছন্মবেশ ধারণ করলেন। 
'চত্রলেখ। স্বয়ং গোরার রূপ ধারণ করলেন । ঘৃতাচী কালীরূপ, বিশ্বাচী চাওক রূপ, প্রন্মোচা 
সাবন্লী রূপ, মেনক। গায়ত্রীরূপ, সহজন্যা জয়াবৃপ, পু্জকম্থলী বিজয়ার্প এবং ক্রতুচ্থলী 
'বিনায়করুপ ধারণ করলেন এবং সকলে মিলে নানারুপ কামাক্রয়ার দ্বার মহাদেবের সাস্তোষ 
এব্ধান করলেন । (২৩)- 


কাম ৮৫: 


দেবদারু বনে মুনিপত্ীদের সঙ্গে মহাদেবের আচরণের যে বিবরণ পাওয়া যায় সে তে। 
আরও সাংঘাতিক । অনেকাংশে ত৷ শ্রীকফের রাসলীলার কথ স্মরণ কাঁরয়ে দেয় £ 
“দারুবনবাসী মুনিগণ শ্রদ্ধা সহকারে সকাম ধর্ম আচরণ করিতেছেন কিনা, সকৌতুকে তাহ। 
পরীক্ষা কারবার জন্য এবং দেবদারু বনম্থ সকাম ধর্মচারীদগের নিন্কাম ধর্মানুরাগ প্রাতষঠার্থ 
ভগবান শঙ্কর বকৃতর্প ধারণ কাঁরয়৷ অর্থাৎ দিগশ্বর, বিষম লোচন, সুন্দর দ্বিহস্ত কৃষ্ণাঙ্গ 
হইয়৷ [দিব্য দারুবনে প্রবেশ কাঁরলেন...পাতিব্রতা কাঁমনীগণও বনমধ্যে িকৃতরূপধারা৷ 
পুরুষরূপী মহাদেবকে দর্শন কারয়।৷ সমাদরে ঠাহারই অনুগমন কাঁরল। বনম্থ পর্ণকুটির 
দ্বারাস্হত এবং বৃক্ষ-বাটিকালাম্বনী রমণীগণ তাহার মুখারাবন্দে হাস্য দর্শন করত গাঁলত 
বন্্ ও পাঁততাভরণা হইয়। চেষ্টান্তর পাঁরত্যাগ পৃবক তাহারই অনুগমন কাঁরল। কেহ 
কেহ গ্ছভাবতঃ বিলাস শূন্য হইলেও তাহাকে অবলোকন করত কামমদে ঘৃণিত লোচন 
হইয়া ভ্রাবলাস প্রকটিত কারতে লাগিল । অনন্তর কোন কোন কামিনী ঠাহাকে অবলোকন 
কাঁরয়৷ সুস্মত বদনে গান কারতে আরস্ভ কারল। তাহাঁদগের বসন অস্প অল্প ম্মলিত 
ও কটিভূষণ গাঁলত হইতে লাগল । কোন কোন বিপ্রাঙ্গনা তখন তাহাকে বনমধ্যে 
অবলোকন করত মদোম্মত্তা হইয়। স্বীয় স্বীয় বাচত্র বলয় ও বন্ধুজন পাঁরতাগপ্ক গমন 
কাঁরতে লাগল । তংকালে তাহাঁদগের নববসন স্মীলত হইল । (২৪) 


উপারউন্ত বিবরণটি ণলঙ্গপুরাণ' থেকে নেওয়া । এীশবপুরাণে এই একই ঘটনার 
বিবরণ আরও অনেক দীর্ঘসূত্রভাবে বার্ণত হয়েছে। যেমন “শুভা সাধবী বাশষ্ঠপত্ী 
'অবুন্ধতী' ব্যতিরেকে বালিকা, যুবতী এবং বৃদ্ধা সকলেই +।মাতুর। হইয়াছিল” । (২৫) 
“তাহারা কখন ভ্রমণ কাঁরতে লাগিল, কখন হাঁসতে লাগল, কখন পাঁড়তে লাগল, কখন 
হাই তুলিতে লাগল, কখন ভয় প্রকাশ কাঁরতে লাগিল, কখন শাপ দিতে লাগল, কখন 
শব্দ, কখন রোদন করিতে ল'গিল”। (২৬) আর স্বয়ং মহাদেব সম্বন্ধে বলা 'হয়েছে 
“ভগবান বির্পাক্ষ এইরুপে গান কাঁরতে কাঁরতে কোন চ্থানে নৃত্য করিতে লাগলেন । 
কোথাও অত্যন্ত হাস্য কাঁরয়া, লক্ষ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন; কোন দ্ছানে প্রমথাদগের 
সাঁহত বন্য ফল-মূল ভক্ষণ কাঁরতে আরস্ত কারলেন”। (২৭) এই বিবরণ যে স্হান বিশেষে 
কতটা অশালীন হয়ে উঠেছে তার একটা উদাহরণ সংস্কৃতেই দেওয়া যাক £ “ঈশং 
সন্দশয়েয়ুশচ গোপান্যঙ্গীন তস্য তাঃ”। (২৮) এখানে লক্ষণীয় যে 'নচ্কাম ধমানুরাগ 
প্রাতষ্ঠার জন্য এরূপ বেলেল্লাপনার প্রয়োজন ছিল এ জাতীয় আবশ্বাস্য কোন কু-যুন্তি 
[িবপুরাণে দেওয়। হয়ান। বরং বলা হয়েছে, “গোপকার্পধািনী মাতৃগণের সাহত পাঁর- 
শোভিতা গোর সকৌতুহলে প্রীলম্পট ভর্তার পরপ্ত্রী সমাগম ; মুনিপত্ঠীদিগের দুঃশীলতা। 
এবং সাধবা স্ত্রীদগের ধৈর্যদর্শনের নামন্ত অল্পে অল্পে দেবদারুবনে গমন কারলেন”। (২৯) 
লক্ষণীয় ষে মহাদেবকে শিবপুরাণেই স্্রীলম্পট (“গ্রীলস্পটমৃ” ) বলে বর্ণনা করা হচ্ছে-- 
শুধু এখানেই না৷ আরও অনেক জায়গাতেই। ভর্তার এই লাম্পট্য 1কন্তু গোরীর কোন 
[রাগের কারণ ঘটায় না । তার মনোভাবে ছিল শুধু কৌতুহল ও কৌতুকবোধ। 

এই বিবরণ থেকে তকালের মুনিপরীদের সংঘম কতটা ছিল না ছিল তার খাঁনক)। 


পাঁরচয় পাওয়া যায়। স্পষ্টতই অক্রা ও বারাঙ্গনাদের চেয়ে মুনপত্ধীরা অনেক বেশী 
কুঘাতুর ছিলেন। বারাঙ্গনা ও অন্সরারা ৷ করত সে তে। তাদের সমাজ নাঁদষ্ট কর্তব্য । চু 


৮৬ ব্রাহ্মণ্য ভাবধার। ও আধুনিক [হন্দু মন 


মুনিপত্রীর। যে প্রায়শই মোহাবিষ্ হয়ে পরপুরুষ গমন করতেন তার উদাহরণ এই সাহিত্যে 
ভূর পাঁরমাণ । এই একই দারুবনের উপাখ্যানে মুনপত্রীদের মুখ দিয়ে বলা হয়েছে, 
তুমি ভিক্ষা কারিয়ো না, চক্ষুর্বয় উন্মীলন করত আমাদিগের শরীরের ও স্তনের লাবণ্য- 
' দর্শন কর। আমর। পরপ্্ী, আমাদগের দ্বামী আতি বৃদ্ধ, পরমসাধু, আস্হি চর্মাবাশিষ্ট 
এবং ব্াহ্মণ”*..“সকাম বা নিচকাম যুবাদগের পরপ্ত্রী সমাগমই অভিপ্রেত” । ৩০) 


কিন্তু মুনপত্বীদের কথা না হয় ছেড়ে দেওয়া যাক । তারা তো জিতৌন্দ্রয়, স্থিতপ্রজ্ঞ, 
উধ্বরেতা ইত্যাদি হওয়ার আদর্শ প্রচার করেননি । ষশরা করোছলেন ঠাদের একজন 
মহাঁষ ভরদ্বধাজ । পাতি ষজ্ঞ দীক্ষিত হইয়া একদা মহর্ষিগণ সমাভবাহারে গঙ্গায় প্রাতঃল্লান 
'.কাঁরতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে অক্সরোগ্রগন্যা ঘতাচী প্লান কারয়৷ তীরে উাঠিতোঁছল, 
দৈবাৎ বায়ুবেগে তাহার গান্রবসন উদ্ভীন "হইল । মহার্ সেই সুর্পা নবযৌবনা মদদৃপ্তা 
অধ্সরাকে বিবসন৷ দেখিয়। কামশরে জর্জরিত কলেবর হইলেন । দুর্জয় কুসুমায়ধের দুঃসহ 
প্রভাবে তপোধনের রেতঃ স্খলিত হইল” | (৩১) মোটামুটি এই একই ধরণের উপাখ্যান শত 
শত জায়গায় পাওয়া যায়। এখানে যেমন ভরদ্বাজ ও ঘৃতাচী অনান্র তেমান দাধচী ও 
অলম্বুষা, িশ্বামিত্র ও মেনক। বা বেদব্যাস ও ঘৃতাচী। এইসব উপাখ্যানের মধ্যেও কিন্তু 
দধিচীকে “অসাধারণ ধাঁশন্তিসম্পন্ন ব্রহ্মচারী ও জতৌন্দ্রয়” ৩২) বলে বর্ণন৷ করা হয়েছে। 
বশ্বামন্র “আগ্রসম তেজস্বী ধর্মতআা মহাতপা$” । (৩৩) শরদ্বান “অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন 
তপন্থী” ৷ 0৩৪) ভরদ্ধাজ ““দৃঢ়ত্রত মহার্ধ” । ৩৫) এইসব বিশেষণের ব্যবহার এবং 
উপাখ্যানে বার্ণত আচরণের মধ্যে যে ব্যবধান তা শাস্ত্রকারদের এতটুকুও অস্বান্তর কারণ 
ঘটায়ান | শরদ্বানের সম্বন্ধে বল হয়েছে তান এতই বিচাঁলত হয়োছিলেন যে তার “নয়নদ্বয় 
1বকাঁশত হইয়া উঠিল, হস্ত হইতে ধনুর্বাণ ভূতলে পতিত হইল, এবং বাতচালিত কদলা 
' পন্নের ন্যায় সর্বাঙ্গ কাপিতে লাগল” | (৩৬) বিশ্বামিত্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে “তপ জপ 
প্রভৃতি সমস্ত ধর্মকর্মের জলাঞাঁল প্রদানপূর্বক দিনযামিনী কেবল সেই কামিনীর সাঁহত ক্রীড়া 
করত পরম সুখে কালাতিপাত কাঁরতে লাগলেন” । 0৩৭) বেদব্যাস সম্বন্ধে বলা হয়েছে 
ঘৃতাচীকে দেখার পর তান দাঁবশেষর্প ধৈর্যাবলম্বনপূর্বক কাম নিবারণের চেষ্টায় অরাণ 
মন্থন কাঁরতে লাগলেন কিন্তু কোন মতেই চণ্চল চন্তকে সাশ্থির করাইতে পারেন 
নাই” । 0৮) 


৪ 


এই জাতীয় উপাখ্যানগুলির মধ্যে দুইটি বিষয় লক্ষা করে দেখবার মত। এক, মুনি 
ধাঁষদের ক্ষেত্রে এ জাতীয় হীন্দ্রয়দের কাছে পরাভব স্বীকার করাটা হয়তো ব্যাতক্রমদ্থানীয় 
[ছিল । তার! তে। বাতেন সহস্র সহস্ত্র বা অধুত নষুত বংসর । বোঁশর ভাগ সময়টা বোধহয় 
ঠার। জিতৌন্দ্রয় ও উধ্বরেতাই থাকতেন । হঠাৎ কখনও বা তাদের পদস্খলন ঘটত । 
কিন্ত; দেবতাদের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয় । কামপরায়ণতা মনে হয় তাঁদের স্বভাবগত 
ছিল । মহাদেবের কামুকত৷ ব্যাতিক্রম ছিল না। সেটাই ছিল নিয়ম ব্লজের কৃষ্ণ 
সম্ন্ধেও এক ই-কথ. প্রযোজ্য | . দ্বিতীয় যে বপারট। পক্ষণীয় তা এইযে পুরুষ দেবতাদের 


কাম ৮৭ 


'চাঁরন্রে যে উচ্ছৃ্খলতা৷ ক্পন। করা হয়েছে দেবীদের ক্ষেত্রে তা হয়ান। দসাধারগ সুরপত্রীদের 
কথা বলছি না। দুর্গা, কালী, উমা? সতী ইত্যাদ [বাঁভন্নরূপে যে একই পরমাশাস্তর প্রকাশ 
আমাদের ধমে” বিশেষ করে তার শান্ত বিভাগে, গুরুত্বপূর্ণ স্থান আঁধকার করে আছে তদের 
মধ্য প্রা কখনই কোন প্রকার সংযমহাঁন কামপরায়ণতার উদাহরণ পাওয়৷ যায় না। 
মহাদেবের সম্পর্কে পার্বতীর কামভাবে অবশ্যই যতদূর সম্ভব বিশদ ও পুঙ্খানুপুঞ্খভাবেই 
বর্ণনা করা হয়েছে। কিপ্তু এই বৃহৎ সাহত্য যাতে যুগে যুগে বহু বাভন্ন লেখনীর রুচি 
অনুষায়ী বহু বষয় পাঁরবঙন কর! হয়েছে এবং অনেক বয় যোগও করা হয়েছে, তার 
মধ্যেও কোথাও পাবতীকে মহাদেব ব্যতীত অন্য কোন পুরুষে আসন্ত দেখানো হয়াঁন, 
দেবদারু বনের এ মুনিপত়ীদের মতো কামাবেগে তাঁড়ত হতেও দেখানে। হয়ন। বোঁদক 
দেবী উষ৷ এবং পরবর্তীকালে সরঙ্ৃতী সন্বন্ধেও এ একই কথ প্রযোজ্য । এদের আচরণ 
বর্ণনায় শাস্ত্র কারের! চূড়ান্ত সংষম ও শালীনতা বোধের পাঁরচয় দয়েছেন। লক্ষ্মী যেহেতু 
একটু চণ্চলা এক-আধসময়ে যে 'তাঁন একটু ফস্টিনাস্ট করেন নি তা বল! যায় না। একাঁট 
উপাখ্যানে দেখ যাচ্ছে আরও কয়েকজন সূরপত়ীদের সঙ্গে মালিত হয়ে 'তিনও একবার 
পরকীয়। প্রেমে মজোছিলেন। “অনণ্তর যজ্জ সমাপ্ত হইলে সোমদেবকে অলোৌকিক 
রূপ-লাবণ্য সম্পন্ন দৌখয়। নয়জন দেব-যুবতী কাম-বাণে িদ্ধগান্ন হইয়। তাহার সেবাপরায়ণ 
হইলেন । তখন লক্্মী স্বীয় পাঁত নারায়ণকে [সনীবাল। কর্দমকে, দ্যাত িভাবসুকে, তুষ্ট 
ধাতাকে, প্রভ। প্রভাকরকে, কুহু হবিম্মানকে, কীতি“ জয়স্তকে, বসু কশ্যপকে ও ধৃতি নন্দীকে 
পাঁরত্যাগ কাঁরয়া সোমকে ভঙ্জনা কাঁরতে লাগিলেন” । (৩৯) কিন্তু এই উপাখ্যানীট 
বোধহয় খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় । লক্ষী যখন নজ মর্যাদায় পৃজিত হন তখন তশার সেই রূপের 
মধ্যে অসংযত সম্ত্রমহীন আচরণ একেবারেই রাখ হয়নি । 


এই বিষয়টি আমার "কাছে বেশ খানিকটা গুরুন্বপূর্ণ বলে মনে হয়। এমন না যে 
শাস্থকারেরা মনে করতেন ষে পুরুষদের চেয়ে নারীর৷ কামের ব্যাপারে আধকতর চাঁরত্রের 
আধকারণী। ঠিক তার [বপরীত । নারাঁরা যে অতাধিক পাঁরমাণে কামপ্রবণ একথা 
আমাদের শাস্ত্রে সর্বরুই খুব স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে । এমন ভাষায় এবং এমন অশ্রদ্ধার 
সঙ্গে যে সাধারণভাবে প্রাচীনপন্থী লোকেদের পক্ষেও এ নারী নিন্দাকে মেনে নেওয়া কঠিন। 
এটি একাট জাটল প্রশ্ন কেন এই নারা নিন্দুক শাস্ত্রকারের৷ প্রধান দেবতাদের ক্ষেত্রে পুরুষদের 
সীমাহীন লাম্পট্যের দ্বার! চাহ্ত করেছেন 'কণ্তু প্রধানা দেবীদের চিন্তিত করেছেন মাহম৷ 
'ও মর্ধাদার সঙ্গে । 


মহাকাব্য ও পুরাণগুলির রচয়িতাদের চোখে কাম এতই শান্তশালী লি যে তশাদের 
মতানুসারে হীন্দ্রিয়াবকার 'িরোধে সমর্থ হয়েছিলেন মান্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন খাঁষ যশদের 
মধ্যে ছিলেন ব্ুতু. বশিষ্ঠ, পুলম্ত্য, আঙ্গরা৷ এবং মরীচি প্রভৃতি অপর ছয়জন খাঁষ। (৪০) 
€ সপ্তাষদেরও সকলে এই পরীক্ষায় পাশ করতে পারেননি--যেমন দাঁধচী )। 


[তু কামের কাছে আত্মসমর্পণের ব্যাতক্রমও পাওয়া যায় । দুভ বলেই এই 
ব্যাতক্রমের কাহনীগঁল উল্লেখযোগ্য । বপু নামক অন্সরার দুর্বাদ্ধ হয়েছিল, 1গয়েছল 
'দুবাস। মুনির তপোভঙ্গ করতে ৷ ব্যর্থ তো হতে হয়েই ছিল, উপরশ্তু শাপগ্রন্ত হয়ে 
বেচারাঁকে পাঁক্ষদশা প্রাপ্ত হতে হয়োছল। (৪১) বরুঁথনী নার্নী জঞ্সরার কোন হ্রাহ্মণ 


৮৮ ব্রা্মণ্য ভাবধার। ও আধুনিক 'হন্দু মন 


তনয়কে দেখে কামাবেগ হয় ॥। কিশ্তু সেই মুনিশ্রেষ্ঠ তাকে মোটেই পান্তা দেননি । ৪২৯ 
যতৃতন্র কথায় কথায় প্রেমে পড়ে যেতো যে অর্জুন সে হঠাৎ উব্শীর মত 'বশ্বাবজায়নীকে 
উপেক্ষা করে বসল । কারণটা অন্ভুত। নিতান্ত আহাম্মকের মত সে উর্বশীকে “আপান 
আমার জননীতুল)” *ইত্যাঁদ বলে প্রণামাঁদ করতে শুরু করল। উবশী তাকে কিছুতেই 
বুঁঝয়ে উঠতে পারে না যে সে কখনও তার মাতৃস্থানীয়া হতে পারে না। “আমরা অপ্মরা- 
গন সকলেই আনয়ান্তত-"পুরু বংশের যে “সকল পুন্র পৌন্র বা অন্যান্য লোক তপোবলে 
এখানে আসয়াছেন তণহার। সকলেই আমাদের সাঁহত রমণ করিয়াছেন । ইহাতে তশহাদের, 
কোন ব্যাতিক্রম ঘটে নাই” 1.6৪৩) কিন্তু এসব কথা৷ শোনার পরও অন তাকে মাত্‌ 
সম্বোধন ঝরতেই থাকলে উবশী যখন তাকে শপ দিয়ে নপুংসক করে দেয় তখন স্টোকে 
খুব অন্যায় বলে আমাদের মনে হয় না । 


৫ 


এইসব ব্যাতক্রমের উপাখ্যানের চেয়েও রাঁত সংযমের ব্যাপারে যশর উদাহরণ আমার 
কাছে সবচেয়ে চিত্তাকধক মনে হয় তান আর কেউ নন, স্বয়ং রাবণ ॥। আমার কাছে খুবই 
আশ্চর্য মনে হয় যে এই সংযমের জনা রাবণের যে প্রশংস৷ প্রাপ্য ত৷ প্রাচীন সাহত্যেও 
তকে দেওয়া হয়ান, অধুনাকালেও এই আঁবচারই৷ কারও মনোযোগ আকর্ষণ করেনি । 
রাবণের রাজপুরীতে বন্দিনী অবস্থায় সীত। কতকাল বাস করোছলেন 'কিপ্তু কামুক [হসাবে 
আতানান্দত এ রাবণ তশর বন্দুমান্র অসম্মান করেননি । এই সম্পর্কে ব্যাখ্যা হিসাবে 
বল। হয়েছে যে রাবণের কোন মহত্তের পাঁর5য় এর' মধ্যে নেই কেননা রাবণকে শাপ দেওয়। 
হয়োছল যে তান যাঁদ কোন নারীকে তার আঁনচ্ছায় গ্রহণের চেষ্টা করেন তো৷ তশার মস্তক 
শতধা বিদীর্ণ হবে। (83) কিন্তু পাণ্ডুর উপরেও তো একই ধরনের শাপ দেওয়া ছিল । 
রী সম্ভোগ করতে গেলেই মৃত্যু বরণ করতে হবে এই শাপের দরুন বেচারী পাস্ডুরাজকে 
্্মচর্য অবলম্বন করে বাচতে হাঁচ্ছল। 'কন্তু একদ। বসন্ত খতুতে কামাবেগ তান আর সংবরণ 
করতে পারলেন না ॥ মান্রীর শাপের কথ স্মরণ কাঁবয়ে দিয়ে নিবারণ করার চেষ্টা সত্তেও 
[তাঁন িভাবে মৃত্যুমুখে পাঁতিত হয়োছিলেশ €ে কাাহনী সকলেরই জ।শ।। কমের কাছে 
আত্মসমর্পণ করে মৃত্যু বরণ ন। করলেও বাঘা মুনখাঁষরা কিভাবে ইন্দ্রত্ব ব৷ অন্যান্য তুলনীয় 
ঈ'গ্লত বস্তু, যার জন্য তারা শতসহস্ত্র ₹ংসর কঠোর তপস্যা করোছিলেন, তার থেকে বণ্চিত 
হয়োছলেন তার অগাঁণত কাঁহনীতে, মহাকাব্য ও পোঁরাণিক সাহিত্য ভরা। এই 
পটভূমিকায় রাবণের আত্মসংবরণের মহত্ব অনস্বীকাধ্য । রাবণ যে সংসারত্যাী ম্ানধাষ 
লেন না, তান যে আতীারন্ত রকমেই হীন্দিয়াবলাসী ছিলেন সেই কারণে তার প্রশংসা আরও 
বেশী করেই প্রাপ্য বলে মনে হয়। গাঁতায় এবং অন্যান্য সব স্তরের ধর্মের আলোচনায় যে 
আদর্শকে চূড়ান্ত মূল্য দেওয়া হয়েছে তা তো হীন্দিয়দের নিগ্রহ করার নয়। তা ইন্দ্িয়দের 
সংযমে রাখার । হীন্দ্রিয়দের দাস ন৷ হয়ে হীন্দ্িয়দেরকে দাস করে রাখতে পারলে ইন্দ্রিয়- 
চর্চায় আমাদের ধর্মশাস্ত্রে কোনো দোষ দেখা হয়ান। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে যেসঝ 
মযীনখাষরা। সহমত সর যাবং কঠোর তপস্যা করতেন এবং কখনও মেনফা, কখনও রন্তা, 


কাম ৮৯ 


কখনও ঘৃতাচী, কখনও উর্বশী গ্রভীতিদের দেখে তৎক্ষণাৎ কামপাঁড়ত হয়ে পড়তেন তাদের 
তুলনায় রাবণ, 1যাঁন বহু ভার্যাদের নয়ে পরম তাপ্ততে কামক্লীড়া করতেন কিন্তু যাঁন সংযম 
হাঁরয়ে মানা আতনক্লম কক্সতেন ন৷ তাকে অনেক শ্রেয় বলে মনে হয় । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 
যে রাবণ শুধু সীতার সঙ্গেই সং বাবহার করেনাঁন। [তান যশদের তার 1বলামের সহচরাঁ 
করতেন তাদের সম্বন্ধে ব। হয়েছে “রাজাষি, ব্রাহ্মণ, দৈতা, গন্ধব এবং বান্মসকন্যাঃ ণ তহার 
কামবশবাঁতিনী হইযাছিল । সেই সমস্ত প্রমদা যুদ্ধাঁভলাষে রাবণ কর্তক হতা হইয়াছল । 
কতকগুলি মদমন্তা মদন কত“ক মোঁহতা হইয়াই তাহার নিকট সমাগতা হইয়াছিল । 
বীর্ষবান রাবণ স্লাংক'ব কাঁধয়া কোন গুমদাকে হরণ কাররা তথ!য় আনেন নাই । কেহ 
রাবণের পবাবমে, কেহপ৷ সৌন্দর্যাদ গুণে মুদ্ধা হইয়াঁছল--যণহারা পূবেই পরপুরুষ 
সমাসন্ত। হইয়াঁছল বাস্বামত্বে বরণ করিয়াছিল--শ্নকাত্মজা সীতা ব্যতীত শুন্য কোন 
রমণী রাবণ কক হত। হয় নাই” । (৪৫) 

আমরা এ্রবার আমাদের বন্তব্যকে গুটিয়ে আনব? হিন্দু ধর্মাদর্শে কামকে সহজ, সরল, 
সুন্দরভাবে জীবনের এক আঁবচ্ছেদা মংশ 'হসাবে গ্রহণ কর। শৃয়েছে, এই প্রস্তাবটা একেবাবে 
মানা যায় না। অন্যান্য অনেক সভাতার মতনই হিন্দু সভাতাও কামের ব্যাপ।রে এক 
মনোবৈকল্য দ্বার। আক্রান্ত যে বৈবল্যের ইংরেজী নাম 01755955101) | এটি এমন .' কাট 
[বিষয় যার সঙ্গে আসাদের সভাত। কোন দিন কোন সান্ধ স্হাপন করে উঠতে পারোন ॥ 
ব্যান্তগত ও সামাজিক জীবনক যেসব নিষমে সমাজকঙ৭র! বেঁধে রাখতে চেয়েছেন কা'মর 
দরুণ তার! প্রায়ই ভেঙ্গে পড়ে যায়। এই কারণে সমাজকতার।৷ অনেক সময়ই কাম 
জানসটাকে একেবাবে নিশ্চিহই করে দিতে ঢেয়েছেন। বিস্তু এও ঠতার। দেখলেন ষে 
কামকে মানুষের মন থেকে উৎপাটিত করার এচেণটা বিফল হতে বাধ্য । এই সভ্যটকে 
সাধারণভ বে স্বীকার না করে 'নয়ে তাকে প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী এক শান্ত হিসেবে মনে করে 
নেওয়া হল ॥ এবং এই প্রচণ্ড শান্তুকে ভতিক্রস করতে পারাকেই দেওয়া হল চরম মূলা ॥ 
তাদই ঘলে জ্ম নিল সেই দ্বেতভাবের যার একা, পাউ.ক ভধ্বরেতা বলাই যেন তার 
সবচেয়ে বড় প্রশংসা করা । অপরাদাক ধশদের উধব্রেতা বলে ধর্ণন৷ করা হচ্ছে তাদেরই 
একইকালে অত্যন্ত ক।মাতুর হিসাবে দেখালো । 

অনেক বেশী গুর্ত্বপূর্ণ ষে অনা এক দ্বৈতভা। এই নৈতিক চিন্তাকে চাহৃত করে ত৷ 
এই যে সশষ্টতই নী।তবাগীঁশ শংস্ত্রকারেরা মাণ্ষঙজাতিকে দুইভাগে ভাগ করে দেখতেন । 
সাধারণ নয এবং আত মানব ০0112 01) 1 মনি-খাঁষরা ছিলেন 11161101017 1 
শীত তাদেণ জন্য নয় । ৩।র! শীতর উধ্র্বে। নীতি সাধারণ লোকের জ'য। কিন্তু নীত 
প্রচার করাটাই ছিল 50]01]721দের কাজ । তারা যে নীতি প্রচার করতেন এবম্নন।প্রমে 
তারাত। লত্বন করতেন এবং তারাই 'যেহেতু শাস্রকার শাস্বগুলি এই শীতির ব্যাপারে 
অন্তগ্ধন্দের একেবারে জ্জী-ত । 
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ব্রাহ্মণ) ভাবধারা ও আর্চুনিক হিন্দু মন 


এই প্রস্থ, ৫ম বআধ্যায় 
এই প্রস্থ, বর অধ্যাক 
মত্স্যপুরাণ, অধ্যায় ২০৯ 
শ্ীমস্ভাগবত, চতুর্থ স্বন্ধ, অধ্যায় ২৫ 
(েবীভগবত্, দ্বিতীয় স্কন্ধ, অধ্যায় « 
কালিকাপুরাশ, অধ্যায় ৪৯ 
মহাভারত, অন্সশাসন পরব, অধ্যায় ১৯ 
রামায়ণ, অযোধাকাণ্ সর্গ, ৯১ 

এ 


রামায়ণ, কন্দর কাণ্ড, সর্গ » 
রামায়ণ, সুন্দর কাশ, সর্গ ১, 
রামায়ণ, আর্দিকা1৩ও, সর্গ ১* (এবং অন্যান্য অনেক ) 
শ্রীমগ্ডাগ্নবতত, প্রথম স্কন্ধঃ অধ্যায় ৪ € এবং অন্যান্য অনেক) 
মহাভারত, শান্তিপব, উত্তরার্ধ, অধ্যায় ৩২৫ 
মহাভারত: বনপধ, অধ্যায় ১১৬ 
শিব্পুরাণ, ধধসংহিভা, অধ্যায় ১১ 
শিবপুরাণ, জ্ঞান-সংহিভা, অধ্যায় ১. 
মহাভারত, আদিপব, অধ্যায় ২১৩ 
কালিকাপুবীাণ, অধ্যায় ২ 

ত্র 
কালিকাপুরাশ, অধ্যায় ৮ 
শিবপুরাণ, ধমলংহিতা, অধ্যান্্ ৭ 
লিঙ্গপুরাণ, পুরভাখ, অধ্যার ২৯ 
শিবপুরাণ, ধম সংহিত৩, অধায় ১ 

রী 


রী 

্ঁ 

শ্রী 

তর 
মহাভারত, আদিপর্ব, আঅধায় ১৩০ 
মহাভারত শল্যপব* অধ্যায় «৫২ 
রংমায়ণ, কিক্িন্ধ্যাকা, অথ) ৩৫ 
মহাভারত” আরিপৰ, অধ্যায় ১৩০ 

নও 


) 
মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যান্ম ও 
অস্থাভারত, শাস্তিপৰ, উত্তরার, অধ্যন্থ- ০২৫ 
মৎ্স্যপুরাণ, অধ্যায় ২৩ 
কালিকাপুরাপ* অধ্যাক্স ২ 
মাকগয়পুরাণ, অধ্যাক্গ ১ 
সার্কক্জেমপুরাণ, অধ্যায় ৬২ 
সহান্ঞা রত" বনগার্ব, অধ্যানা ৪৬. 
রামারণ, বুদ্ধকাণ্ড, সর্গ ১৩ € এবং অন্যান্য অনেক ) 


রাসায়ণ, হুন্দরকাও, সর্থ » 


সপ্তম অধ্যায় 
নারী ধর্ম 


একাঁট গপ্প দিয়ে শুরু কার । গস্পটা কপ্পনা করা নয়। একেবারেই নিরেট সত্য । 
শ্বাপ্পের নায়ক নাঁয়কারা সকলেই পাঠকদের আত পাঁরচিত। বছর কয়েক আগে 
শান্তনিকেতনে এক সন্ধায় আমার সঙ্গে দেখ হয়ে যায় দুই ব্যান্তর যশরা আধুনিক বাংল। 
কাঁবতার ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান আঁধকার করে আছেন । এদের সঙ্গে আলাপ করতে করতে 
সাঁহত্য প্রসঙ্গ উঠে পড়ে । কথায় কথায় আম কোন এক বিশেষ নারী কবির নাম করে 
[জজ্ঞাস। কার তার কাঁবত। সম্বন্ধে এরা কি মনে করেন । এদের একজন বল্লেন, *ও তে। 
কাবত৷ লিখতেই পারে না। কোন মেয়েই পারে না” । অপরজন বল্লেন, “কোনপ্রকার 
সাষ্টশীল প্রাভভাই মেয়েদের মধ্যে কখনও থাকে না । এটা একটি শোচনীয় সত্য । আম 
নারী জাতকে খুবই ভালবাস । কিন্তু শয্যায় ছাড়া অন্য যে কোন অবহ্থাতেই নারীর 
অবদান আকিপ্ণিংকর'” | কথাগুলি এমনই একেবারে ছণচে ঢালা, প্রায় কাঁপ বইয়ের ধরনের, 
নারীবিদ্বেষের আদর্শ উদাহরণ যে আম বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে সাত্যই এই 
দুইজন সংবেদনশীল কাঁবমনের আঁধকারা ব্যাস্ত এইরকম চূড়ান্ত রকমের অধযৌন্তক ও 
অন্যায় চিন্তা মনে পোষণ করতে পারেন । কিন্তু খাঁনক পরেই দেখলাম যে এই ব্যাপারে 
তাদের বিচারে তারা অটল । বিশ্বের সাহিত্যের ইতিহাসে কয়জন নারাী-কাঁব কয়টি ভাল 
কাঁবত৷ লিখেছেন? তদের এই চ্যালেঞ্জের জবাব 'দতে আম অনেক প্রসঙ্গ তুলতে 
পারতাম । আমি বলতে পারতাম, আধুঁনক কালের আগে পর্যস্ত সমাজে নারীরা লেখা- 
পড়ার সুযোগ থেকেই বাঁণ্চত থাকতেন । সে অবস্থায় কি করে নারীদের কাছ থেকে 
সাহত্য-অবদান আশা করা যেতে পারে? তেমান গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইন 
প্রভতিরা সকলেই পুরুষ কেন, নারী নন কেন, সে প্রশ্বের উত্তয়েও আমাকে এঁ একই দিকে 
যেতে হোত । আম এও বলতে পারতাম যে গ্যালালও, নিউটন, আইনস্টাইন এদের 
€কেউ যেমন নারী ছিলেন না, এ*দের কেউই কৃষচর্ম বিশিষ্ট পুরুষও ছিলেন না। সুতগাংঃ 
তায় থেকে কি এই প্রমাণ হয় শ্বেতচর্ম 'বাঁশষ্ট ইউরোপাঁর় না হলে প্রাতভার অধিকারী 
হওয়া যায় না? শ্বেতকায় বাস্তিরাও আজকাল আর কৃষকায় ব্যান্তমাই স্বভাধউই 
নিম়স্তরের জীব এ জাতীয় ধারণ। পোধণ কয়েন না । কিন্তু এদের মত এত গেপড়া নারী- 
বিদ্বেষীরা' এ জাতীর এতিহাসিক যুক্তি মীনবেন বলে মনে নাহওয়ায় আমি '্ান্য এফ 
ব্াস্তর দিকে গেলাম ঝ৷ দিয়ে মনে করোছলাম মোক্ষমভাবে প্রাতপক্ষকে ঘায়েল 'করতে 
পরেব । আমি বললাম নারীদের মধ্যে জল কাঁব, সাহাতিক ব। বেজ্ঞানক হয় নি একথা 


১২ ্রাঙ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দু মন 


বলতে চান বলুন । কিন্তু কোন প্রকার সৃষ্টিশীল প্রতিভাই নারীদের থাকে দ।৷ একথা 
বললেন কি করে? সঙ্গীত ও নৃত্য এই দুই কলার ক্ষেত্রে আমরা কি নারীর মধ্যে অতুযুচ্চ 
শ্রেণীর প্রাতভার নিদর্শন পাই নিঃ কেশর্বাঈ কের্কার্‌ কি আমীর খশর সমপধায়ের 
[শিল্পী নন? ভারতনাট্যমের বাল সরস্বতীর সঙ্গে তুলনা করার মত নত্য-প্রাতভা সমগ্র 
দনয়ায় কয়াট খুজে পাওয়া যাবে? কিন্তু এত করেও আম আমার দুই প্রাতিপক্ষের মত 
পরিবর্তন করতে পারলাম না । তার বললেন, সংগীত বা নত্য পাঁরবেশন করায় নাকি 
সৃজনশীল প্রাতভা লাগে না। তারা সৃজনশীলতার একটি অভিনব সংজ্ঞ। দিয়ে বসলেন । 
তাদের মতে গস্প লেখা, কাঁবতা লেখা সৃজনশীল কম। কিন্তু সঙ্গীত পাঁরবেশন ত৷ 
নয়, নৃত্যও নয়। সেখানে সৃজনশীলতা নাকি নৃতন রাগ সাঁষ্ট করা বা নৃতন 
নৃত্য রচন৷ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ । তারা৷ বললেন, যণরা নাচেন তারা আমাদের দেশে সবাই 
নারী সন্দেহ নেই, ত।দের নাচ শাখিয়েছেন যে গুরুর। তারা৷ বোঁশর ভাগই পুরুষ। তাদের 
কথায় এক ফুৎকারে হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটক সঙ্গীত জগতের জগত্বরেণ্য রথামহারথা কণ্ঠ ও 
যন্ত্র শিপ্পীরা সৃজনশীল প্রাতিভার গাওয় বাইবে 'ীশাক্ষপ্ত হলেন--কেশর্বাঈ কের্কারের 
সঙ্গে আমীর খণও । আর গাঁগডৰ ?ভতরে পড়ে রইল বাংল৷ দেশের সেই তাবং তরুণ 
সম্প্রদায় যারা সকলেই দু-ছন্র কাঁবতা গলিতে পারে । 

এই দুই 'বাঁশষ্ট কাঁবর এই ইতিহাসবোধহীন যুন্তহীন অনপনেয় নারী বিদ্বেষ নর্ভুল- 
ভাবে প্রাতফাঁলত করে ব্রান্মণ্য এরীতহ্যের স্ত্রীবদ্ধেষকে। 

এই এ্রাঁতিহ্যের জনক ও বাহক শাস্ত্রকারের। যে সাংঘাতিক রকমের স্ত্রী বিদ্বেষী ছিলেন 
সে বয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। অতীত নিয়ে গর্থ করতে গিয়ে 
আমরা যখন মেন্রেয়ী, গাগা” প্রভাতি দুএঞকাঁট নাম উচ্চারণ করে অতীতের ভারতবর্ষে সমাজে 
নারীর স্থান কতট। মরধাদাসম্পন্ন ছল প্রাতিপন্ন কততে চেষ্ঠা কার তখন সত্য থেকে 
বচ্যুত হই । একেবারে বোদকষগে নারীর চ্ছান সহজে কতটা উঠতে ছিল বা নীচুতে 
ছল তা আপাতত আলোচনা করব না । তার পরবতী ব্ুগ-ষখন থেকে জাতপ্রথার প্রচলন 
কায়েম হয়েছে এবং যে সময়ে আধুনক ভারতণষে মেস দেবদেবীর 1হন্দুধর্মে প্রধানতম 
স্থান আঁধ গার করে আছেন তাদের প্রাধান্য প্রাতিষ্িত হয়েছে. যে যুগে রামায়ণ মহাভারত ও 
প্রধান প্রধান পুরাণগুপ রাচত হয়েছে- আম সেই যু'গর কথ! আলোচনা করব। এই যুগ 
যে প্রাঁতহাঁসক তারখের বিচারে আতশয় িস্তীণ ত! হুলে যাচ্ছ না। ভুলে যাচ্ছি না যে 
রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলি একাঁদনে এমন টক এক শতাব্দীতেও রাঁচত হয় নি। অনেক 
শতাব্দী ধরে এবং অনেক অনেক লেখকের লেখনীর দ্বারা পাঁরণাজ'ত পাববাধিত ও পার- 
ম।দর্ভত হয়ে এখন তাদের যে আকার সে আক'র পেয়েছে | এই 1বস্তীণণ কালের উপর 1দয়ে 
ধীরে ধীরে যেসব নৈতিক ধারণাপুঞ্জ দান। বেধোছল দেই ধাণাপুজই পর'তাঁ“সবকালর 
হণ্দুসমাজকে ধর্মের আধারে ধারণ করে রেখেছে । আমার দতে ভাশতকের দিনের তারাও 
এ একই আধারে ধৃত হয়ে আছি। এহ কারণেই বোঁদক যুগের চেয়ে বেদে পরবতী“যুগই 
আমার বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে বেশী “ বুত্বপূর্ণ । 

আমাদের শাস্ত্ররচ'য়িত। মুনখাষর। যে আঁবশ্বাস্য রকমের গ্রীবিদ্বেষী ছিলেন ত। অনুমান 
করতে হয় না। বিচার বিশ্লেষণ করে প্রাতপন্নও করতে হয় না। তারা নিজেরাই অত্যন্ত 


নারী ধম" ৯৩ 


স্পষ্ট ভাষায় তাদের বন্তব্য রেখে গেছেন-_ভূঁরি ভূর পাঁরমাণে। এই বস্তব কোন বাাঁতক্রম 
নয়, বরং বলা যেতে পারে এই বন্তব্য ব্যতিক্রমবিহীন । বস্তুত রামায়ণ মহ।ভারত ও 
অষ্টাদশ পুবাণের মহাসাগর মন্থন করেও নারী চারত্ সম্ব্ধে প্রশংস।সৃচক বাক্য প্রায় ?কছুই 
খু'জে পাওয়। যায় না। অপরাঁদকে নারীনন্দার একেঝ।রে ছড়াছাঁড়। নারী চরিন্নর যে কত 
খারাপ তা বলে বলেও যেন শেষ কর৷ যায় না । সঙ্গীতের ওপ্তাদের। যেমন একটা রাগের 
স্বরূপকে নিংড়ে বার করে দেখাতে একের পব এক ভানেব খেল৷ দোখয়েই যান, শাগ্কারেরাও 
সহস্র সহশ্র বাক্যে একই নারী নিন্দা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেই যান ক্লান্তহীন উৎসাহে । 

কিছু উদাহরণ দেওয়ার আগে এইটুকু লক্ষ্য করে নেওয়া যাক যে এই চূড়ান্ত নারী 
বিদ্বেষের ব্যাপারটা তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য মনের অন্যান্য আঁভবাক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবেই সঙ্গতি- 
সম্পন্ন । নরন।বাঁর মধো যে বৈষম্য তা একক 'কনছু নয়, সামাজক অন্যান্য অনেক বৈষম্যের 
মধ্যে তা একটি মান্ত। সমাজে নানারকমের শ্রেণীবিভাগ ও স্তরভেদ আছে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে 
শাসন ও শোষণের সম্পর্ক রয়েছে, বাভনন স্তরের মধ্যে আয়, সম্পদ ও সামাজক সুখ 
সুবিধার বণ্টনাবন্যাস খুবই অসম । নারী নিধাতনও এ সামাগ্রক নিষাতন, 'নিপাঁড়ন, দমন ও 
শোষণের অংশাবশেষ । দেশকাল 'নার্ঘচারে সবন্তুইঃ সমাজ মান্রেই, মানুষে মানুষে «ই 
সংঘাতের সম্পর্ক থে.ক গেছে এবং নারণর নিধাতনও সবই ঘটেছে । কিন্তু এই দুর্ভাগাদেশে 
মানুষ দ্বারা মানুষের অপমানের পধায় যে অতল গভীর স্পর্শ করেছে তার তুলন৷ বোধহয় 
[বিশ্বের ইতিহাসে নেই । গ্রীক ও রোমক সভ্যতায় দাস প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। 
দাসেদের জন্তু জা/নায়ারের মত ব্যবহার করা হত। কিন্তু তা সত্তেও বলব জাতিপ্রথার 
দ্বার, বিশেষ করে অস্পশ্যতা ব্যবস্থার দ্বার আমাদের দেশের ননমশ্রেণীর লোকেদের উপর 
ষেনৈ তক আবচার করা হয়ে এসেছে তার সঙ্গে তুলনায় কোন অত্যাচার আবচার দাসেদের 
উপর করা হয়ন। দাসের! সুযোগ পেলেই পালাবার চেষ্টা করত । তাদের ধরে বেঁধে 
পাহারা দিয়ে রাখতে হোত । তা সংন্তুও সময়ে সময়ে দাসের। বিদ্রোহে ফেটে পড়ত । কিস্তু 
আমাদের দেশের অস্পশাদের ধরে বেঁধেও রাখতে হোত না, তারা অতীতকালে বিদ্রোহ 
কখনও করোনি । তারা তাদের অস্পৃশ্য দশাকে ধমের বিধান বলে মেনে নিয়েছিল । 
অর্থাৎ দুনিয়ায় কোন দেশেই কোন নিরাতিত শ্রেণীর শ্লোকোদের মনটাকেও এমনভাবে বাজত 
করা সন্ভব হয়ান যেমন আম।দের দেশের সমাজকরতারা পেরোছিলেন করতে আমাদের সমাজের 
অন্তেবাসীদের মনকে । 

ঠিক তেমাঁন সবদেশেই সবকালেই নারীদেন পুরুষেরা অনেকভ।তেই বাণ্চত করে এসে । 
কিন্ত; নারীজাতি সম্বন্ধ যে সীমাহাঁন ঘৃণা আমাদের দেশের সমাজ-শাসক পুরুষেরা পোযণ 
করতেন এবং ষে ঘৃণাকে প্রকাশ্যভাবে ঘোযণা করে নারী সম্পর্কিত সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থার 
ভাত্ত স্থাপন করা হয়েছে তার তুলনা অন্য কোন দেশের ইতিহাসে পাওয়। যায় না। আর 
নারীর! তাদের এই অবস্থানকে যেভাবে মেনে নিয়ে এসেছেন তাও তুলাবিহীন । 


নারীদের তো প্রাচীনকালে মানুষ বলেই গণ্য কর হোত না। আজকাল পাশ্চান্তাজগতে 


৯৪ ব্রাহ্মণ্য ভাবধার। ও আধুনিক হিন্দু মন 


নারীমুন্ত আন্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রাতবাদ এই যে, পুরুষেরা নারীদের সঙ্গে ব্যবহার করে 
যেন তারা বস্তুপিও মান্র। তাদের নিজেদের যেন কোন ব্যান্তত্বও নেই, নিজস্ব কোন সত্তাও 
নেই। কোন পুরুষ মানুষের অন্য অনেক সম্পান্তর মধ্যে এক বা একাধিক নারীও সম্পান্ত- 
বিশেষ । আধুনিককালের সমাজে পুরুষদের দৃষ্টিভা্গ যে এই প্রকারের তা একাঁট তত্বের 
ব্যাপার। তথ্য দিয়ে এই তত্বের সমর্থন করতে হলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। কিস্তু 
আমাদের পুরাণ ও মহাকাব্যের যুগে এই ব্যাপারটি কোন তত্র বিষয়ই ছিল না। 'িনতস্তই 
দৈনিক জীবনের আত সাধারণ সত্য ছিল। যেমন ধরুন মহাভারতের সভাপকে যুধিষ্টিরের 
রাজসূয় যজ্ঞের বর্ণন৷ প্রসঙ্গে বল। হয়েছে, “্ধর্মরাজ সমস্ত নিমান্তুত জনগণকে পৃথক পৃথক 
গে। সমূহ, শহ্যা, অসংখ্য সুবর্ণ ও দিব্যাভরণভূষতা রূপযৌবনবতী সবাঙ্গসুন্দরী রমণী প্রদান 
কারলেন” 10৯) গে! এবং সুবর্ণ যে স্তরের বস্তু রমণীগণকেও ঠিক সেই স্তরের বস্তু 
হিসাবেই এখানে দেখানে৷ হয়েছে । এটি কোন ব্যাতক্রম নয়। এরম উদাহরণ প্রাচীন 
সাহত্যে রাশ রাশ পাওয়। যায় । যেমন কর্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে ধনঞ্জয় কোথায় আছেন 
যে দোখয়ে দেবে তার পুরঞ্কার হিসাবে ঘোষণ। করেন, “ছয় মাতঙ্গ, সুবর্ণানার্মত রথ ও 
নষ্ককণ্ঠ, গীতবাদ্যানপুণ অজাতপুত্র একশত কামনী প্রদান কারব”। (২) এখানেও দেখুন, 
কাঁমনীদের 'ি ভাবে মাতঙ্গ ও রথের সমতুল্যভাবে দেখানো হয়েছে । শ্রীমন্ভাগবং-এ কোন 
বিবাহের বৌতুকের বিবরণে পাই, “চাঁরশত গজ, সার্ধ অজুত অশ্ব, অষ্টাদশ শত রথ এবং 
[থাঁবধ ভূষণে ভূষিত দুই শত সুকুমারী দাসী” । (৩) এরকম আনো উদাহরণ দেওয়ার 
প্রযোঙ্গন নেই। গ্রজ, রথ, গো, সুবর্ণ প্রীতি যেরকম সম্পূর্ণভাবে পুরুষের করায়ত্ত 
সম্পান্ত, য;কে যথেচ্ছ দাশ করে দেওয়। যায়, রমণীর।ও ছিল ঠিক সেইরকমে€ই দানের 
উপযোগী সামগ্রী ও সম্পান্ত। 


উপবে যে কয়টি গো, গজ প্রভাতির সঙ্গে নারীদান করার উদাহরণ দেওয়৷ হয়েছে 
সেখানে বেশীৰ ভাগ ক্ষেত্রেই ধরে নেওয়৷ যেতে পারে যে এসব নারীর। ছিল দাসা ব৷ গাঁণক। 
শ্রেশীভুস্ত । অনেক জায়গাতেই পারফ্ক'র করেই তাদের গাঁণক। বা বারবাঁণত৷ বলে বর্ণন। 
কর! হয়েছে । কিন্তু সাধারণভাবেই যে কোন রমণ্ীকেই যে পুরুষের সম্পান্ত হিসাবে মনে 
কর। হোত তারও প্রচুর প্রমাণ পাওয়। যায়। যুধিষ্টির যে দৃযুতক্লীড়ায় দ্রৌপদীকে পণ 
রেখোছিলেন সেখানে কি খুব স্পষ্টঙাবেই দ্রৌপদীকে যুষ্টিরের ব্যক্তিগত সম্পাত 1ংসাবেই 
দেখানে। হয়ান ? কৌবব সভার সকলেই 'বন৷ দ্বিধায় এই সম্পর্ক মেনে 'নয়ে ছিলেন । 
দ্রৌপদীকে যখন প্রকাশ্য সভায় চূড়ান্ত অপমান কর। হোল তখনও প্রাপতামহ ভীম্ম, যর 
মুখ দিয়ে মহাভারতের আধকাংশ ধর্মকথ। বলা হয়েছে, তিনিও মেনে নিলেন যে সম্পান্ত 
দখল করার পর সেই সম্পান্তর বন্ত্ুহরণ করার আধকার কফৌরবপক্ষের আছে। কিন্তু 
দুর্যোধন, দুঃশাসন, এমন কি হাঁধষ্টিরও পত্রীর প্রাতি আনুগত্যের আদর্শ ছিলেন না। এই 
আনুগত্যের চূড়ান্ত আদর্শ হয়ে রয়েছেন যে একপত্বীক শ্রীরামচন্দ্র, যশর সীতার প্রাত এক- 
নিষ্ঠত। ও শ্রদ্ধার ভাব নিঃসন্দেহে খুবই উচ্চস্তরের পাঁরশীলিত মনের পাঁরচয় দেয়, তানই 
বা ক বলোছলেন? তিন বলোছলেন, “ভরত কর্তৃক প্রার্থত হইলে আম নিজেই রাজ্য 
রণ প্রিয়জীবন এবং ধন সকলই ভরতকে প্রদান কারতে পারি” । (8) দেখ। যাচ্ছে আদর্শ পাতি 


নারী ধম* ১৬ 


শ্রীরামচন্দ্র তণর আদর্শ পত্তী সীতাকে ভরতকে দিয়ে দিতে রাজী ছিলেন, ঠিক যেমন 
ভালবাসার পরাকাষ্ঠা হিসাবে কেউ তার প্রিয়তম বগ্তঁকে দান কবে হিতে পার। সাঁতা 
যে রামের প্রিয় ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। সুতরাং রামচন্দ্রের 
বাক্যে যা প্রতিপন্ন হয় তা এই যে, সীতা রামের কাছে প্রিয় বান্তি ছিলেন না, ছিলেন প্রয় 
বস্তুুবশেষ । এই ধারণাটা তো। এখনও সম্পর্ণভাবে তিরোহিত হয় ন। হিন্পীববাহে 
এখনও কন্যাকে সম্পঃদানই করা হয়ে থাকে, হিন্দ; বিবাহের মন্ত্র এখনও একটি সম্পত্তির 
হস্তাস্তর করার দলিল বিশেষ । 


নারী যেহেতু পুরুষের সম্পান্ত বিশেষ সুতরাং নারী যে সম্পূর্ণভাবেই পুরুষের অধীন 
হবে তা খুব সহজ যযস্তিসূতেই প্রাতপন্ন হয়। নারীর এই পুরুষের অধাঁনতা »ম্পা্কে শাস্ত্র" 
কারেরা সংশয়ের কোন অবকাশই রাখেন নি। মহধি অষ্টাবরের নিম্বীলাখত উীন্তটি 
খুবই সুপ্রাসদ্ধ ও স্যাবাদত £ পন্রলোক মধ্যে কোন ক্ত্রীরই গ্কাধীনতা নেই। দেখঃ 
কুমারাবস্থায় পিতা, যৌবনাবস্থায় ভর্তা ও বৃদ্ধাবস্থায় পুরা প্রীজাতীর রক্ষণাবেদ্মণ করিয়া 
থাকে, সুতরাং স্ত্রীজতীর কখনও স্বাধীনতা থাকবার সম্ভাবনা নাই” । (৫) এর সঙ্গে 
তুলনীয় একই বন্তব্যবাহক উীন্ত অজন্ত্র পাওয়া যায়। বস্তু এই ব্য।পারাঁট এতই সর্বজন- 
হীকৃত যে আর কোন উদ্ধৃত দেওয়ার প্রয়োভন বোধ করছি না। 

সাধারণভাবে পুরুষের অধীন থাকা এবং বিশেষ ক'র বুমাবী অবস্থায় ?পতার ধান 
থাকার নির্দেশ থাকলেও সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে গ্বাশীর অধীন থাবার উপর । 
"একমান্র ভার উপভোগের নিগিতুই স্ত্রীদিগের সৃষ্টি হইয়াছে । তাহা না হইলে নারী 
আর কে।ন কাজে লাগে ?” (৬) শিবপুরাণের এই উীন্ডির প্রতিধ্বান গ্রামীন সহত্যে সহস্র 
লক্ষবার পাওয়। যায়। যেমন, “গ্কামী বঝাঁতরেকে স্রীলোকদের অন্য দেবত। নাই" 16৭) 
দস্লীজাতির যজ্ঞ শ্রাদ্ধ ও উপবাস কিছুই অনুষ্ঠান কারতে হয় না. উহাদিগের স্বামী ও 
শৃশ্ষাই পরম ধম” । (৮) এই শেষ উদ্ধৃতিতে লক্ষণীয় কিভ!বে নারীর পরাধীন অবস্থাকে 
স্বীকার করে নেওয়াকেই তার পবমধম করে দেখানে। হয়েছে । অধীনতার প্রসঙ্গট।কে চাপ। 
[দয়ে এই পরমধমের উপর জোর 'দিয়ে বাণী প্রচার করা হয়েছে আরও অন্য অজস্র 
জায়গায় । যেমন, “গ্কামীসেবানুরতা পতিনুত। স্ত্রীকে ইহলোকে ও পরলোকে পাপ স্পর্শ 
করিতে পারে না । পাত্তা ও ধমআচরণরতা কামনী সবল হল লাভ করে তাহাতে 
সংশয় নাই” । (৯) "পাঁতপরায়ণ। স্ত্রী পাঁতির হিতসাধন কাঃয়া যাদৃশ ফলগ্রাপ্ত হয় যজ্ঞ, 
তপ, দান ও 'নিয়মাঁদ দ্বার। কদাচ তাদৃশ ফল লাভ কাঁরতে পারে না” । (১০) 

পাঁতিত্রত্যের এই আদর্শ প্রচার এতটা সফল হয়োছিল খে এর প্রচার শধু পুরুষরা করে 
যানানি, নারীরাও এই আদর্শকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন । রাম যেমন বলে।ছলেন, 
স্বামী নারীর দেবতা, স্বামীই ঈশ্বর' | (১১) তেমনই সীতাও বলোছলেন, “সাধবী পমণী- 
[দগের গাঁত [পত। নহে, পুত্র নহে, আত্মা নহে, সুহজ্জন নহে, একমান্ত পাঁতিই পরম 
গাঁতি”। (১২) পাঁতিব্রত্যের আদর্শ হিসাবে একথ'তে বল হয়েছে যে, “পুরুষাঁদগ্জের বহু 
বাহ দোষাবহ নহে, 'িন্তু নারীদিগের পত্যন্তর স্বীকারে মহা অধম জন্মে | (১৩) 
1 কন্ত; এই আদর্শের চডড়ান্ত উদাহরণ হিসাবে প্রাচীন সাহিত্যের বহু স্থানেই সেই নারীর 


৯৬ ্রাহ্মণ্য ভাবধার! ও আধুানক 'হন্দ্র মন 


উপাখ্য'ন পাওয়। যায় খর স্বামী কৃষ্ঠরোগে বীভংসাকীতি হওয়। সত্তেও যান তাকে দেবতার 
নায় পৃক্ামঠন। করতেন এবং একা নেই মী বেশ্যাগূহ গমন ক'তে ইচ্ছ। প্রকাশ করলে 
যে পত্ী তশকে নিজের স্কন্ধে বহন করে বেখ্যাগৃহে নিয়ে যান। কারণ তান “মহাভাগ। 
ও পাঁতব্বত।হসেন এবং সংকুনে জাঁম্ময়ীহলেন । সুতরাং স্বাীর মনতুষ্টি বধান করাই 
একনান্র কঠব্য" | (১৪) এই আশ্যানাটর শজ বেশী, ঝ'ল বেশী, কিন্তু এর মধ্যে সার 
বষ্টব্য বা মাহ ততে একেবারেই আতিশব্য নেই । নারী এতই পরাশীন যে, "যে স্ত্রী 
গ্কামীর আনত ব্যতাত মিসর] কবে, সে তাহাব ফল প্রাপ্ত হয় না। প্রত্যুত পাতাকনী 
হয়” । (১) অশরীণকে ই একই পবাধীনতার করণে, স্ত্রীলোকের কোন বিষয়ে [কহুমান্ত 
অপরাধ নই, প্রত্রাত স্ত্রী ব্যাভিচার দোষে লিন্ত হইলে তাহার গ্কামী:কই সেই বিষয়ে 
অপরাধা বালর। স্থিব কবা উইঠত। ভর স্তীপোকের পরম দেবত। | স্ত্রীলোক পুরুষেরই 
একান্ত অধীন বাঁলয়া সে কোন বিষয়েই অপরাধী হইতে পারে না” | (১9) 

নার'্ন এই পরাধীনতার (বপরীত কোন ধারণার চহ্টুকৃও প্রাসনসাহত্যে কোথাও 
পাওয়। ধায় ন। এ৭ বাতিক তখনই মাত্র পওয়া যায় যখন কোন পুরুৰব কোন নারাকে 
ছলেবলে নিছের হীন্দ্ররভোগে লাগাবার চেষ্টা করছে। যেমন দুষ্মন্ত যখন শকৃনম্তলাকে 
বলেন, “তোমার আপন শকীরের প্রাতি তোমার সম্পর্ণ হিতোধত্ব ও কত্ৃত্ব আছে । অতএব 
তুম স্বয়ং আত্মর হস্তে আন্মপমর্পণ করো” । ১৭) তখন তান নিতান্তই শাস্ঞাবরুদ্ধ 
কথা বলেন । শাস্বে কোথাও নারীকে তার 'নঙ্গ শরীরের বা আর [কহুর উপর কতৃত্ব 
দেওয়া হয় নি। একই কথ। প্রযোজ্য সূর্ধদেব *সম্বন্ধে যখন [তান কুস্তীকে বলেন, “তামার 
পিত। মতা ণা অন্যান্য গুবুঙ্গন তোমার প্রভু নহেন, আঁববাহিতা নারীগণ যাহাকে ইচ্ছ। 
হয় ত.হাক ই কামনা কারতে পারে বালয়। উহাদগকে কন্যা কহে! হে নিতাম্বান ! 
কন্যা দ্বতন্ত্রঃ পরতন্ত্। নহে, অতএব তুমি এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে কদাপ অধরণচারণ 
হইনে না। আন আমি কা নাশত্তই বাকামপ তন্ত্র হইয়া অধর্ম।গারণ কারব? হে ভাবান ! 
দ্বেহাানরে চা চর ইন্গাতান।সন্ধ, ঠাাহকাদ নিম্ন কেদস মানবগণের কষ্পনামান, 
অতএব তৃঁশি অবশাঙ্কত টত্তে আমার সাঁহত সঙ্গত হও” 1 (১৮) দেখুন কত 
সঙগতই এক জথাধ বৈনাহকাদি নিয়নটিয়ম সব উীঁড়রে দেওয়। হয়েছে, কত সহজে কুমারী 
মেরকে কৌনাবহানিতে দোষ নেই বোঝান হযেছে. যাঁদও নারীর সতীত্ব কমারীর কৌমাযকেই 
উর শাস্ত্র সধন্র নারী শের একমান্র স্তন্ত হিসাবে বতিরুমাধহীন ভ।বে দেখানো 
হয় | সৃঁদেবে কথ,গু'ল ক'সুক ব্যাঞ্তর নিলজ্জি ছলঢাতুরী ভি আর 1কছুই প্রকাশ 
করে না। কিন্ত; বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে এই কারণে সূর্বদেবের এতটুকুও নিন্দা ঝরা 
হয়ান। 

ন।রা কেন এত পর!ধীন হবে? স্দী কেন হবেস্বামীর এত বশংবদ? এর উত্তর 
শাস্্ক।রদের জিভের ডগায় তৈরীই আছে । নারীরা যে অবলা, নারীরা যে দুবল। শুধু 
শরীরে নয়। অনেক বেশী ষা গুরুইপূর্ণ, তাদের চরিত্র দুর্বল । শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে 
অযোধ্যাবাসীদের কুশন জিদ্রাস। প্রসঙ্গে বলোছলেন, “রমণীগণকে উত্তমরূপে রক্ষা করো 
তো? তাহাদগকে বিশ্বাস করো না তো 2 (১৯) 


নারী ধম- ৯৭ 


[কিন্তু নারীদের সাধারণভাবে পুর্ষেব এবং বিশোভা"ব স্বামীদের অধীন করে রাখাতেই 
ভআমাদেল প্রচীন সভ্যতার বোশপ্ট্য সৃচিত হয় না। মাবীণা নানা প্রকার দোষের আকর এই 
ভ'সন:)ও ভন যুগের ও দেশের সভ হায় “বশ সাধাবণ। আনাদের প্রান সভ্যতাকে 
সঃন)৯ বোঁশল্ট্য প্রাব কতো যা তা নারীগারন সন্বন্ধে সমাজকতা'দর এমন এক চূড়ান্ত মান্রার 
ঘ্বণা যা িন। সাঁতাই তুননাবিহীন। যেমন ধত্রুন, মহাভারত থেকে নেওয়া এই উন্তিটি, 
“তলান্গুর একদকে যম, বু মৃহ্য, পতাল, বাডবানল, ক্ষুরধার, বি, সপ ও বাহ এবং 
অশশাদকেস্তীদাতিকে সংগ্থাপব কারলে স্বী্ণীত কখনই গয়ানকন্ধ উহাদের অপেক্ষ। 
মূল গইবে না” 10২০) তেমান শবসুরাণে নারীদের দোষের এভাবে ফর্দ করা হয়েছে, 
'িধ্যা, সাহস, মাণা, মৃত্ব, অত্যন্ত লোভ, সপাঁবতা, দয়াশ্নাতা এ সাতটি প্ীলোক- 
দণ্গর ফ্কাভাবিক দোষ” । ২৯1 মহাভারতের শান্তপর্কে রাজধম আলোচনাকালে বলা 
হনেছে র'জা যধন কোন গৃরুপর্ম বাপারে পবামর্শ করবেন তন নিম্নালখিত ব্যান্তদের 
উপাস্ঠাত বর্জ য়, “বাঘন, কৃজ, অন্ধ, খঞ্জ, ক্ষীণকায় ব্যান্ত, নপুংসক. নুঁদ্ধহীন ব্যাস্ত এবং 
দ্লীলোক”। ২২) স্পষ্টতই দেখ যাচ্ছে. নারীদের পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবেই গণ্য করা হত 
ন!, বিকলাঙ্গদের সঙ্গে এক করে দেখ হত! নাবীদেব বাদ্ধবত্তকে এতই হাঁন চোখে দেখা 
হত নে মন ব্যান দিয়োহলেন কোন বিগারে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় । 


নারীদের চরিত্রের দুর্বলতার যতাঁদক শাস্ত্কারেরা আলোচনা করেছেন তাদের মধ্যে 
সচাব উল্লেখযোগ্য তদের কাম বাপরে সংযমের অভাব অথব। তাদের অত্যাধক রাঁত- 
প্র্বত।। এই বিবয়ে শাপ্নকাবের। নারীচারন্রকে এমনই ঘ.ণ্যভাবে বর্মনা। করেছেন যে এ 
শাদাকবেদের১ মনের সম্ছৃতা সম্বন্ধে সন্দেহ না জেগেই পারে না। নিম্ে উদ্ধত নাশী- 
চাশ্ন বর্মনাগাঁল থেকে পাঠকের। নিজের ই বার করে দেখুন আমার কথাট। ঠিক কন । 


“দ্তীজাত স্বভাবত 'নরম্তর আভসাষণী-_কামচারিণাঁ, কামের আধারস্বরূপা ও মনো- 
হারিণী হইয়া থাকে । তাহারা অন্তবের কামণালপ৷ ছলরমে গোপন করে । নারী প্রকাশ্যে 
আত লক্জাশীল। কন্ত; গোপনে কন্তকে পাইলে থেন গ্রথস কারতে উদ্যত হয়। রখ্ণী 
কোপশাীল।. কলহের অঙ্কুর স্বরূপ ও মৈথুনাভাবে সবণ। মাঁননী এবং বহ্‌ সন্ভে৷গে ভীত। ও 
অপ্প সন্তেগেও অতান্ত দু£াখত। হয় । স্নীজাত সমষ্টি ও সশীতল জন অপেক্ষাও 
সুন্দর সুরাঁসক গুণবাণ ও মনোহর যুঝ। পুরুবকে সবণ্দ। মনে মনে ইচ্ছ। করে। তাহারা 
রতিগাত। পুরুষকে দ্বীয় পুর হইতেও আঁক গ্নেহ করে এবং সপ্ভোগ পারদশী* পুরুষই 
'ভাহাদের প্রাণাধিক প্রিয়তম” । (২৩) 

“স্ীলোকেরা স্বভাবতই রাঁতপ্রয় । পুরুষ সংসর্গ উহাদের যেমন প্রীতিকর, আগ্মি, বরুণ 


প্রভীত দেবতারাও উহাদের তাদৃশ প্রীতিকর নহেন। দেখুন, সমস্ত স্লীলোক মধ্যে কথাণ্চিং 
কাট পাঁতব্রতা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । যখন উহাঁদগের কামপ্রবৃত্তিপ্রবৃদ্ধ হয়, তৎকালে 


৯৮ বরহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক 'হন্দ মন 


উহার! পিত।, মাতা, ভ্রাতা, কত, পুত্র ও দেবরের বিছুমাত্র অপেক্ষা করে না। আপনার 
আঁভিলাষ পূর্ণ কাঁরতেই ব্যাতিব্স্ত হইয়। থাকে |” (২৪) 


“কামিনীগণ সংকুলচ ভূত, রূপসম্পন্ন ও সধবা হইলেও স্বধর্ম পাঁরত্যাগ বরে। উহাদের 
অপেক্ষা পাপপরায়ণ আর কেহই ন'ই। উহারা সকল দোষের আকর। উহার অবসর- 
প্রাপ্ত হইলেই ধনবান ও রূপবান পাঁতাদগকে পারত্যাগপ্ক প্রপুরুষ সম্ভোগে প্রবৃত্ত হয় । 
উহাদের অন্তঃকরণে িনুমান্র ধমভয় নাই” । (২৫) 


“উহার। অনায়াসে লজ্জা পরিত্যাগপ্বক পরপুরুষাঁদগের সাঁহত সংসর্গ করে । পুরুষ 
পরস্ত্রী সম্ভোগে অভিলাষ হইয়া তাহার কট গন্কনপূধক অল্পমান্র চাটুবাক্য প্রয়োগ 
কাঁরলেই সে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাত অননরন্ত হয়|” (২৬) 


“কামনীগণ জলৌকার ন্যায় সতত পুরুষের শোিত পান কাঁরয়া থাকে, তাহ। মৃথেরা 
বুঝতে পারে না, কারণ তাহারা রমণীগণের হাবভাবাদ দর্শনে মোহত হইয়া পড়ে। 
পুরুষ যাহাকে কান্ত৷ বোধ করে সেই কাস্তা সম্ভোগসুখ প্রদানে বীর্য, এবং কুটিল প্রে*ালাপে 
মন ও ধনাঁদ সর্বপ্কই অপহরণ করে, অতএব রমণীর তুল্য তঙ্কর আর কে আছে? *** 
রমণীগণ কখনও সখের নয়, কেবল দুঃখেরই কারণ" । (২৭) 


“আপাঁন কি জানেন না যে. বৃকগণের ন্যায় রমণীগণেরও কাহাবও সাঁহত অকৃ'ত্রম 
ভালবাসা হয় না? এজন্য পার্থবগণের স্বীলোক ও তদ্ছরের গতি কণা? বিশ্বাস বরা 
কর্তব্য নয় 1৮, (১৮) 

“রমণীগণ যে পর্যন্ত কোন নির্জন স্থান না পা এবং যে পর্যন্ত কোন পুরুষের সহিত 
বিশেষ আলাপ করিতে ন। পায় সে পর্যন্ত স্ট্রীলে কের সতীত্ব থাকে । সেইহেতু ভদ্রমহিলা- 
গণের বন্ধুবান্ধবগণ কর্তক সর্বদ। রক্ষ। বিধান করা উচিত ।”(২৯) 


“সতীগণের মধাদা, মৃণাল-সৃঘ্রের নায় সৃন্ষম এবং বুঝ ক্ষণকাল বায়,র ভারও সাঁহতে 
পারে না, তই অল্প চাণুল্েই নষ্ট হয়” । (৩০) 


একটি ব্যাপার [বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, এই আঁবশ্বাস্য রকমের নোংরা নারীনন্দার 
অনেকাংশই কর হয়েছে নারীদেরই মুখ দিয়ে । শেষ দুইটি উদ্ধাতর বস্তা অবুন্ধতী। 
অবুঙ্ধতীকে সধত্ুই দেখানো হয়েছে সতীত্বের ৮৬।শ আদর্শ হিসাবে । অনেক উপাখ্য,নে 
দেখা যায় কোন উপায়েই কেউই কখনো৷ তাকে সতীত্ব থেকে ভ্রষ্ট করতে পারোন । অন্য 
পরে কা কথা, সপ্তাষদের স্ত্রীদের মধ্যে অন) ছয় জনকেই তার তুলনায় সতীত্বের ব্যাপারে কম 
শীল্তশালনী বলে দেখানো হয়েছে । শকন্ত; এই অবুন্ধতীকে দয়েই সতী গণের মধাদা। সমন্ধে 
ক ধরনের কথা বলানে। হয়েছে দেখুন। তেমাঁন রমণীগণকে বৃকগণের সংগে তুলন। করে, 
যে নিন্দা কর৷ হয়েছে তার বন্তা উব্শী। যখকে উদ্দেশ্য করে বল। হয়েছে তান রাজ। 
পুরুরবা । অন্যন্য উদ্ধীতদের মধ্যে কয়েকটির বস্তা অগ্মরা পণ্চচূড়া । এই অগ্দরাকে 
একবার নারদ মুন বলেন, “সুমুখ, আম তোমার নিকট হইতে স্ত্রীগণের স্বভাব জানিতে 
ব'সন। কার” “অপ্পরাশ্রেষ্ঠ পণ্চচূড়। বাললেন, “দেবার্, আম স্ত্রী হইয়। স্মীগণের নিন্দ। 
কাঁরতে পারব না ।”" দেবার্ষ তাহাকে বাঁললেন, "সুমধ্যমে, তুমি সত্য কথা বলো। ীমথ্য। 


নারী ধম" ৯১৯ 


বিলে পাপ হয়, সত্য কথা বলিলে কোন দোষ হইবে না।" এরপর সুহাস্যময়ী অগ্নরা৷ 
বলিবার জন্য দৃনিশ্যয় করতঃ স্লীগণের সত্য স্বাভাবিক দোষসমূহ বর্ণন৷ কাঁরলেন |” 
মহাভারতের এই বর্ণন৷ থেকে দেখ। যাচ্ছে পণচূড়া অগ্নর। হলেও তারও আত্মসম্্রমবোধ 
ছিল। সহজে সে নারীনিন্দা করতে চায়ন। সে যেসধ কথা বলে ত৷ বলতে তাকে 
'দৃঢ়নিশ্চয়” হতে হয়েছিল । দেবাঁধ নারদ যে ধরণের কথ। শুনলে খুশী হবেন অথবা 
দেবর্ধ নারদ নিজেই নারীচারত্র সম্বন্ধে ষ৷ মনে করেন পণ্চ,ড়া তাকে তাই শ্ানয়ে খুশি 
করোছল । 


কাউকে জোর করে পায়ের তলায় চেপে রাখাতেই তার সব চেয়ে বড় পরাজয় হয় না। 
সেই পরাজয় হয় যখন সে মেনেনেয় সেই পায়ের তলাই তার যোগ্য স্থান। আমাদের 
সভ্যতার এই এক বোশষ্ট্য যে আমাদের সমাজে যাদের পায়ের নীচে চেপে রাখা হযেছিল 
যেমন নারীরা বা অস্পৃশ্যর৷ তারা এ পায়ের নীচে পড়ে থাকাকেই তাদের ধর্ম বলে মেনে 
[নয়োছিল । 


নাবীনন্দার বিপরীত বা ব্যাতিক্রম ?হসাবে নারীর স্তীতির কোন উদাহরণ প্রাচীন সাহিত্যে 
পাই না। কিন্তু চ্থান-বিশেষে গৃহিণীকে বেশ মাথায় তোলা হয়েছে । যেমন মহাভারতে 
বল৷ হয়েছে, “ভার্যাই পুরুষের ধর্মীর্থ কামসাধন সময়ে একমান্র সহায় ও বিদেশ গমনক।লে 
একমান্র বিশ্বাসের আধার হইয়া থাকে । ইহলোকে ভাষার তুল্য পরম ধন আর কিছুই 
নাই। বাঁনতাই পুরুষের লোকবান্া সম্পাদন কারয়া থাকে । রোগ।ভিডত আর্ত ব্যান্তর 
ভাষাই মহোষধ। ভার্ধার তুল্য পরম বন্ধ আর নাই ।"৩১) তেমনি শ্রামভাগবতে কাশ্য- 
পমুনি দাতিকে উদ্দেশ করে বলেন, “যাহা হইতে গ্িবর্গ সিদ্ধ হয় কে তাহার কাণনাপূর্ণ 
না করে? জলযানে যেমন সমুদ্র পার হওয়া! যায় সেইরূপ গৃহিণী 1বাঁশষ্ট গৃহী অপর আশ্রমের 
দুঃখনাশক হয় এবং আত্মআশ্রমে দুঃখজলাঁধ পার হয় ।”৩২) 


৪ 


প্রাচীন সাহিত্যের বাভন্ন জায়গা থেকে উদ্ধাতি দিয়ে নারাঁদের সম্বন্ধে শাস্লকারদের 
মনোভাবের যে পাঁরচয় পাওয়া গেল তার প্রসংগে কিছু প্রশ্ন মন না উঠেই পারে না। 
প্রথম প্রশ্ন কেন এই প্রচণ্ড স্বীবছ্েষ ঃ এর উত্তর দেওয়। সহজ নয়। তবে সাধারণভ।বে 
দেখা যায় যে কোন সমাঙজ্জেই যাঁদ একগোষ্ঠীর মানুষ অপর কোন এক মানুষের গেীকে 
অবদমন করে রেখে নিজের সুখসুবধা করে নেয় সেখানেই সেই প্রথম শ্রেণীর মানুষরা 
'দ্বতীয় শ্রেণীর মানুষদের সম্বন্ধে নানান তত্র উতদ্তাবন করে, যার দ্বারা প্রতিপাদন করা 
হয় যে এ দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষের। নানান রকম দোষে দুষ্ট সেই ক'রণেই তার বগ্িত | 
আমাদের দেশের নিশ্ন বর্ণের মানুষেরা বিশেষ করে অস্পৃশ্ারা যে উচ্চবর্ণের মানুষদের তুলনায় 
নানানভাবে বাত তার কারণ দেখানে। হয়েছে এই যে নিম্ন বর্ণের মানুষের আগের আগের 
জন্মে অনেক পাপ করোছল । উচ্চ বর্ণের মানুষদের সেবা করাকেই তাদের ধম বলে প্রচার 


১১০০ ্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হন্দু মন 


কর৷ হয়েছে । অর্থাং মানুষের প্রাত মানুষের যে চূড়ান্ত অপমানকর আচরণ তাকেই তত্ত্ব দিয়ে 
সাঁজয়ে করা হয়েছে ধের অংশীভূত। অর্থনৌতক শোষণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে উচ্চ 
শ্রেণীর লোবের৷ যার৷ নিম্ন শ্েণীর লোকেদের শোষণের উপর 'ভীত্ত করে নিজেদের স্মৃদ্ধর 
(সাধ গড়ে তোলে তার৷ এ নিম্ন শ্রেণীর বাক্ত'দর মধ্যে নানাব্ধ দোষের আস্তত্ব তত্বগতভাবে 
আবঙ্কার করে। শ্রমিকর। কম খেতে পায় তার কারণ ধানিকদের মতে শ্রামিকেবা অলস, 
কর্মে 1বনুখ, দক্ষতাহীন ইত্যাঁদ । শ্বেতকায ব্যান্তরা যতাঁদন দুঁনিয়'ময় কৃষ্ণকায় ব্যান্তদের 
প্রাণভরে শোষণ করতে পেরোছল ততাঁদশ প্রচার করোছল কৃষ্ণকায় ঝান্তর। সভ্যতায় সনুনিত, 
বুদ্ধিতে খাটো, নিজেদের দেশ শাসন করা, নিজেদের অথনৈতিক ব্যবস্থ। পাঁরচালন। করার 
যোগ্যতাই তাদের নেই । একহভাবে দুনিয়।র প্রায় সব সমাজেই সভ্যত।র আদকাল থেকে 
পুরুষেরা স্টীদের উপর কতৃত্ব করে গেছে. তাদের অবদঃন করে রেখেছে, সামাঁজক সুখ- 
সুবিধার আধকাংশ থেকে তাদের বাত রেখে নিজেরা ভোগ করেছে । এবং একইকালে 
প্রচার করেছে নারীর। অক্ষম, তাদের চারন্ত্র দুবল, তাদের প্রাতিভ৷ নেই ইতযাঁদ। অর্থাং 
অন্যান্য শোষক ও শোষিত, শাসক ও শাঁসত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ককে যেভাবে কুযু'ন্তর 
স্বার সমর্থন করা হয়ে থকে এখানেও তাই করা হয়েছে । কিন্তু অন্যান্য যে কে'ন সমাজ 
বা সভ্যতার তুলনায় ?হন্দ্ু সমাজের ধারায় নারীনিন্দা যে অনেক বেশী উচ্চগ্রামের ভার কারণ 
ক হতে পারে? আমর দেখেছি যে আমাদের শাস্তকারদের নারীনন্দার প্রদান সৃনই 
হল নারীদের অত্যাঁধক কামপরায়ণতা । পৌরাঁণক সাহত্যে ও মহাকাব্যে কন্তু নারীদের 
এই অতাধক কামপরায়ণতার সমর্থনসূচক কাহিনী খুবই কম পাওয়া যায়। কাম সম্পার্কত 
আধিকাংশ কাহিনীতেই পুর্ুষকেই আধকতর পাঁরমাণে কামাসন্ত দেখানো হয়েছে । আমদের 
সাধারণ বুদ্ধতে মনে হয়'এ অ'ব1কছু নয়, [ানীজেদের দুর্বলতাকে স্বীকার করে নেওয়ার 
সততা নেই-_সেই দোষ চাপানোর জনা কাউকে খুজে বার করা । যাকে ইংরেজীতে বলে 
“স্কেপ গেট? । যুধিষ্ঠির বলেছেন কোন এক জায়গায় “আমরা শুনিয়াছ যে হ্ত্রীরাপণী 
প্রজাগণ অতিশষ ধাদকি হম যেমন সাবঘী প্রভৃতির জাঁধনে প্রত্যক্ষ দেখা [গয়াছে। 
তথাপ এই স্ত্রীগণ সম্মাঁনত হউক বা অসম্ম(ীনিত হউক সদাই পুরুষের “নে খিক র উৎপন্ন 
কাঁরয়া থাকে 1৩৩) যুধিষ্টির যেহেতু একটু বে।কা ভালমানুষ গে।ছের হলেন তার মুখ 
দয়ে সত কগ।॥। ফা হয়ে গেছে ধানকি এবং সম্মানিত মাহলাদের দেখে হল পুরুষের 
১নোবিনার দেখা দেয় তো সেই পুঝুবের কহে মনে ভত। নারীরা দুষ্ট্ভ।দ্রে দ।এ এ াবকার 
উত্পাদন করছে! বলাই পাহু্য ঘটন।টা অন্যভাবে দেখা যায় । যার মনে (কার দেখা 
দেয় 21রান্রক দুবপত'র কথা বলতে হলে তারই কথা বল৷ উাচত। খাদের উপলক্ষ্য করে 
এ বকরেণ জন্ম ত'দের দায়ী বরাটা সম্পূর্ণ যুন্তহীন। কেউ অন্য কারে। মনে ?বকার 
উৎপাদন করতে পারে না । যার মনে বিকার দেখ দেয় তার মনই সেই হিকারের জন্য 
দায়ী। 


আর এক প্রশ্রযা ওঠে তা এই । এই ব্যাপক নারীনন্দার মধ্যে মাঝে মাঝে যে 
ভ।ধাদের প্রশংসা পাওয়া গেছে তার কারণ কি হতে পারে? নারীচারন্র সম্বন্ধে যেখানে 
এতই বিদ্বেষ ও আবশ্বাস সেখানে এই গুহিণ্ীর গুণকীর্তন শুধুই কি সঙ্গাতর অভাব সৃচন৷ 
'ক্করে? না কিআর কোন ব্যাখ্য। থাকতে পারে? থাকতে তে। পারেই । একটা ব্যাখ্যা 


নারী ধর্ম ১০১ 


যা হতে পারে তা এই ৷ একাঁদকে গৃঁহণী ন। হলে চলে না, সংসার চালাবে কে? রেখে 
খাওয়াবে কে? অসুখ হলে সেবা করবে কে? অপরাঁদকে নারীদের কামোদ্রেকের 
ক্ষমতা সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ । নারী এমনই এক সম্পান্ত যার সম্বন্ধে সবসময়ই হ।ত, 
ছাড়া হয়ে যাওয়ার ৬য় । পাপেদের 'ফিরীস্তর মধ্যে যে পাঁরমাণে গুরুপত্নীগমন নামক 
পাতকের উল্লেখ পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় শাপ্ত্ররচাঁয়তা মুনি-ঝাঁষধর। সবসময়েই তয়ে 
ভয়ে থাকতেন যে তাদের তরুণী ভাধারা সুযোগ পে'লই তাদের শিষ্যদের সঙ্গে ফাঁষ্ট:ৃষ্ট 
করবে, হয়তো বা ঘটনা ফছ্টিনাষ্টর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, আরও বেশীদূর গড়িয়ে 
যাবে। 


তা ছাড়া শুধু তো৷ সংসারের যাবতীয় কাজ করে দেওয়া নয়, গৃহণীদের প্রয়োজন বংশ- 
রক্ষার জন্যেও । এবং বংশের ধারার হিসেব যাঁদ রাখতে হয় তাহলে পুরুষেরা যাই করুক 
সলীদের হতে হয় দ্বামীদের প্রাত একানষ্ঠ । কিন্তু বিবাহ প্রথাটাকে পুরুষের সমাবধেমত 
গড়োপটে তৈরী করে নিতে বেশ সময় পেগোঁছল । মহাভারতের মধ্যেই কতপ্রকার ববাহ- 
প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্রৌপদীর একাধিক পুরুষের পত্রী হওয়ার বাপারট। নিয়ে 
যে বিতর্ক হয়োছিল তা থেকেই দেখা যায় যে স্ত্রীদের বহুবিবাহ প্রথ। হিসাবে অপেক্ষাকৃত 
কম প্রচীলত হলেও একেবারে অপ্রচলিত ছিল না ! মহাভারতের আঁধকাংশ নায়কের জন্মই 
তো হয়োছুল বিবাহবাহভূত সংসর্গের ফলে । পণ্চপাগুবেরা তে। বটেই, যষ্ঠ কৌস্তেয় কর্ণ তে। 
বটেই, দ্রেণ, কৃপাচার্য এবং মহাভারত-রচাঁয়তা স্বয়ং ব্যসদেবও ছিলেন জারজ সম্ভান। এই 
ব্যাপারে শাস্তুকারেরা সম।জকে যত বজ্র অণটনে বাধতে গেছেন ততই গেরো৷ হয়েছে ফস্ক। । 
আরও প্রাচীনকালে প্রচলিত বাভিন্ন প্রকারের ইনসেসট যেমন ভ্রাতাভাগনীর বিবাহ (উদাহরণ, 
যোগ্য ও দাঁক্ষণা, দস্ভ ও মায়, পৃথু ও আঙ্্) মনে হয় রামায়ণ মহাভারত ও প্রধান 
পুরাণগুলি র১নার সময়ে অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল । গ্বামীরা বহুবিবাহ করবেন, যত 
যেমন তেমন অবশ্থা় নারীদের হীন্দ্িয় ভোগে লাগাবেন, কস্তু স্ত্রীরা একমান্ দ্বাখীর প্রাঁত 
আঙ্ীবন একনিষ্ঠ থাকবেন এই আদর্শকে রামায়ণ মহাভারতের কালে মনে হয় সমাজে প্রাতষ্ঠ 
করার চেষ্টা আবিরত ছিল। সেই চেষ্টা তথনও সম্পূর্ণ সফল হয়ান। হতে আও 
অনেককাল লেগেছিল। এই অবস্থায় একই কালের স্ত্রী ঢারন্নের নিন্দ। এবং গৃহণীর 
ভাঁমকার পণ্মুখ প্রশংস। বেশ ভালোভাবেই সঙ্গীতপূর্ণ। 

আমার তৃতীয় প্রশ্নটি খুবই মোক্ষম ধরনের । এরও উত্তর আম'র জানা নেইঃ উত্তর ক 
হতে পারে ত৷ 'নয়ে অন্ধকারে হাতড়াতে পার মাণ্র। অন্যযে কোন দেশের তুলনায় মনে 
হয় বিংশ শতাব্দীর ভারতবধে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং প্রশাসনে নারীরা আধিক গুরুদ্ধপূণ 
নেতৃস্থানীয় ভূমক। পালন করেছেন৷ সমস্ত ইউরোপ ও উত্তর আমোরকার অন্তগত কোন 
দেশে প্রথম ১৯৭৯ সালে ইংল্যাণ্ডে একজন নারী প্রধানমন্ত্রী হলেন। তার আগে পৰন্ত 
এইসব দেশে প্রধানমন্ত্রী হওয়া দূরে থাকুক কোনপ্রকার উচ্চতর শ্রেণীর দায়িত্বপূ্ণ পদেই 
নারীদের দেখ। যায়নি বলা চলে। কিন্তু ভারতবর্ষে ইন্দিরা গান্ধীই যে প্রধানমন্ত্রী হয়ে- 
ছিলেন ত৷ নয়। দেশ গ্কাধীন হওয়ার পর গভনর, মুখামন্ত্রী, বৈদেশিক দূতাবাসের উচ্চপদ, 
আন্তর্জাতক সংস্থায় প্রাতানাধত্ব এই জাতীয় নানান রকম দায়িত্বপূর্ণ পদে নারীরা গুনুত্বপণ 


২১২ ্রাহ্মপ্য ভাবধারা ও আধুনিক 'হিন্দ্র মন 


ভূমিকা পালন করে গেছেন । দেশ দ্বাধীন হওয়ার আগেও জাতীয় আন্দোলনে একাধিক 
নারী উচ্চতম স্তরের নেত্রীর চ্ছান আধকার করেছেন । স্পব্টতই পাশ্চান্ত)দেশের তুলনায় 
ভারতবর্ষের পুরুষ জনগণ স্মীলোকের নেতৃত্ব অনেক বেশী সহজে 'বিন৷ দ্বিধায় 'বিন। প্রাতিবাদে 
মেনে নিয়েছে । একাঁদকে নারাঁদের সম্বন্ধে চূড়ান্ত অবজ্ঞাঃ নারীদের বদ) বুদ্ধি ও ক্ষমত৷ 
“ঘোরতর সন্দেহ । অপরাঁদকে এৰকইকালে নারীদের নেতৃত্ব মেনে নিতে রাজী হওয়া, এই 
ব্যাপারটি অসঙ্গাতিপূর্ণ নয়? এর থেকে একটা কথ যা প্রাতপন্ন হয় ত৷ এই যে হিন্দু 
পুরুষ নারীকে কখনই নিজের সঙ্গে সমানভাবে দেখতে সক্ষম নয়। হয় সে নারীকে মনে 
করবে তার চেয়ে অনেক অধম । তা নয়তো সেনারীকে মনে করবে তার চেয়েও অনেক 
বেশী উত্তম । শহন্দ্ু পারবারে ছেলের কাছে মায়ের স্থান অনেক সময়েই খুবই উদ্চুতে। 
বয়স্ক ছেলেও মায়ের কথায় ওঠে বসে। এই দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আধুনক অনেক ভারতবাসা 
প্রাতপন্ন করার চেষ্ট। করেন যে 'হন্দু সমাজে নারার স্থান নিম্নে এই ধারণাট। ভ্রান্ত । কিন্ত 
এ একই 'হন্দ্রপারবারে বাড়ির মেয়েদের ও বৌদের স্থান যে খুব উদ্চুতে তা তারাও বলবেন 
না। অর্থাং একইকালে জননী বা শাশুড়ী [হিসাবে নারী পাঁজত হন এবং কন্যা ও বধূ 
[হসাবে চূড়ান্ত লাঙ্থনা ভোগ করেন । 

নারীদের সম্বন্ধে 'হিন্দু পুরুষের মনে এই যে দ্বেতভাব তার উৎপান্ত সম্পর্কে আমার কোন 
ব্যাখা নেই, কিন্ত একটা আবছা ধারণা আছে । হিন্দুর ধর্মজীবনে দেবীদের যে প্রাধান্য 
তার সঙ্গে তুলনীয় কোন ভুমিকা অন্য কোন প্রধান ধর্মের কোন নারীদেবতা পালন করেন 
না। মুসলমানদের আল্লা, ইহুদীদের জেহোভ।, খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর সকলেই পুরুষ এবং 
[পতৃস্থানীয় । ঈশ্বরের সন্তান ফাঁশুখীষ্টও পুরুষ । জননী মেরী অবশা নারী কিন্তু শ্রীষ্টান- 
দের চোখে তার ম্থান কোনকুমেই 'হন্দুদের চোখে দুর্গা, কালা, সরহ্ৃতী প্রভৃতির মত চূড়ান্ত 
পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ নয়! একাঁদকে বলা হচ্ছে নারীর অবলা অপরাদকে বিশ্বররহ্মাণ্ডতকে 
অসুরদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শরণ নিতে হয় চণ্তীর চামুগ্ডার দুর্গার কালীর । একদিকে 
বল্গ। হচ্ছে নারীরা বুঁদ্ধহান প্রাতভাহীন । অপরাঁদকে পাঁগুতেরা আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছেন 
ষে সরশ্বতীর কাছে সেই দেবত। নারী । অবশ্য একথ। বল যাবে না যে হন্দুধমে" দেবীদের 
প্রাধান্য থাকাটাই নারীদের সম্বন্ধে হিন্দু পুরুষের দ্বৈত মনোভাবের কারণ । বরং এই 
দ্বৈতমনোভাবই হিন্দুধ্মে দেবীদের প্রাধান্যকে সম্ভব করেছে। 
ধর্মে দেবীদের প্রাধান্য এবং সমাজজীবনে নারাঁদের সম্বন্ধে দ্বৈতভাব এই দুইটির উদ্মেষ ও 
বিকাশ একই এতিহাসিক পদ্ধাততে ঘটেছে এই পর্যস্ত দেখ। হাম । কোনাট কার্য কোনটি 
কারণ ত। বোধ হয় জোর করে বলা বল! যায় না। 
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অষ্টুম অধ্যায় 
কৃচ্ছ ও বরদান 


নরকে বলা যেতে পারে শাপের উলটো প্ঠ। শাপ দিয়ে করা হপ্ত কোন ব্যান্তবিশে'ষর 
ক্ষীত। আর বব দয়ে করা হত কাউকে লাভবান । শাপ এবং বর, দুই ক্ষেত্রেই প্রায়শই 
ব্যবহার হত অলৌকিক হ্গমতার । শাপ 'দয়ে যে ক্ষাত করা হত. তা যেমন তানেক সময় হত 
এত বড় ধরণের যা অলো?কক ক্ষমতার ব্যবহার ছডা করা সম্ভব হত না. তেমাঁন বরদানের 
হারা যে-পাঁরমাণ লাভ আর-একজনের কর দেওয়া সম্ভব হত. ত৷ প্রায়শই লৌকিক উপাষে 
করা সন্তব হত না । শাপ দেওয়ার ঘটন।র মধ্যে শাপদাতার যে আববেছনা, হঠকাঁরতা অ।র 
নীতিহখনতা প্রাম ব্যতিক্রম-হীনভাবে প্রকাশ পেত, বরদানের ক্ষেত্রেও নীতির দিক থেকে কোন 
উন্নততর মান লক্ষ্য করা যেত না । শাপ্দাতারা যেমন ছিলন এক ধরণের আতমানব-_ 
যশরা কারও কাছে কোন নোতিক জলাবাদাহর তোয়াক্কা রাখতেন না _ ববদাতারাও আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রেই ছিলেন তা-ই । উনাঁবংশ শতাব্দীর বাঙ'লী জামদারুর মাতাল অবস্থায় যেমন 
মুতের উত্তেজনায় কারও সরব্নাশ করতেন. আবার কাউকে রাজাবাদশা বানিয়ে দিতেন, 
বরদান এবং শাপদানের বাপারে এ আতিমান্বদের বাবার ছিল একই রকমে আতিশযাদোষে 
দুষ্ট । 

বর কার। দিতে প।রতেন? দেবতারা তো বটেনই । বলাই বাহুল্য, অন্য-সব ফ্ষমত।স 
মতো ববদানের ক্ষমতাও সব দেবতার সমান পরিমাণে থাকত না । রুক্ষ, বিষ, মহেশ্বর আর 
বাভন্লনামধানগণারণী শতির্।পণ্ী দেকীর যে ক্ষমতা ছিল, ০ ই ক্ষমতা 1নশ্চয় অন্যান্য কম- 
ওজনের দেব-দেশীদের ছিল না । এই প্রভেদট। অবশ্য দেবদেধীদের মানুষ এবং অন্যন্য নিম্ন হর 
যোঁনর জাঁব দর বরদানের 'ক্ষত্রে প্রকাশ পেত না | এইসব ক্ষেত বিষুই হেন আর হন্দ্রই 
হোন, দু্গাই হোল আর লক্ষমীই হে।ন- -কলেই 1ছলেন সমপ্ণরমাণে মুস্তহস্ত, দিলদাৎ5) 
কিন্তু নিয়বগেি কোন দেখত উচ্চবগের কোন দেবতাকে কখনও বা দয়েছেন বে নাজির 
পাওয়া যায় না । বস্তু যেসব দেবতা'দর দিয়ে শিভন্ন সম্প্রদ'য়ের উপাসকদের মধ্যে রেশ।- 
রেশি ছিল - যেমন শিব, বিষ ও দেখী--তাদপ চধ্যে কখনও একজন আরেক জনের কাছ 
থেকে বর প্রা*1 করছেন, আঝর ভনন্র 'ক।থও ত।কেহ বরদান করছেন-_ এমনটা দেখা যায় 
স্বাত।1-ক ভাবেই । চদবীগ্র,ণে চন্ষা জার বিষ ব? £হণ কবেন মহাকালার ক'ছ থেকে ১) 1 
1শবপুরাণে এ দুজহ ই ৭৭ গ্রহণ কমেন শিবিব কাছ থেকে বে), বাদও মহাভারতে শাল্তপবে 
শবে ব্ক্জার গতর বলে বর্ণশা করা হয় এবং বাবফুর তুলনায় হম্গা আর শিবের লাঘম,কে 
বহ্গার মুখ [দিষে এই ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে 8 "আমি হজাগদের আদি ঈহুর ভুদ্ধা সেই 
পরমপুরুষ হইতেই উৎপন্ন হইয়।ছ 'থবং আমা হইতেই তাহার তোমার উৎপাত্ত হইয়াছে £ 
আমা হইতেই এই চরাষ্চর জগৎ ও রহস্যসহ সম্প্‌ণ বেদ উদ্ভূত হইয়াছে। বাসুদেবাদ 
চার বূযহে বিত্ত সেই পুরুষই যের্প ইচ্ছা হয়, সেইরৃপে ক্রীড়া করেন (৩) 


দেবতার। ছাড়া আর যারা বর দিতে পারতেন তার! হলেন বাঘাবাঘা মুনিখাঁষরা । কিন্তু 


কৃদ্ছ ও বরদান ১০ 


দেবতাও নয়, মুনিখাষও নয়, এমন সাধারণ বান্তরাও যেমন কখনও কখনও শাপ দেওয়ার 
ক্ষমতা রাখতেন, তেমাঁন তাদের কখনও কখনও বরও দিতে দেখা যায় । এইরকম অনেক 
ক্ষেত্রেই অবশ্য বরদানের মধ্যে কোন অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ দেখা ঘায় না। সেইসব 
ক্ষেত্রে বরদানট। পুরস্কারপ্রদান বা উপহার দেওখার নামান্তর মান্ন। এই ধরণের পুরঞ্কারের, 
উদাহরণ দশরথের কৈকেয়ীকে দেওয়। বর । 


কিন্তু অলৌকিক বরও সাধাবণ ব্যান্তরা কখনও কখনও দিতেন । এইরকম বরের একটি 
উদাহরণ ভী্চাকে ন্ওয়া শান্তন্ব ঘর । আরেকটি উদাহরণ--যযাতর পু-দের দেওয়া বর । 
যযাতি তার পুত্র পুরুকে যে বর দান কণ্নে তা নিতান্তই লৌকিক, অনা পূঃদের বাত করে 
তিনি তার রাজত্ব পুরুকে দেন, তার জরা গ্রহণ ক:রে যৌবন প্রণান করার পুরদ্ক'র হিসাবে । 
কিন্তু যদু, তুর্বসু, দ্রুহঢু আর অনু-_এই পুন্রচতুষ্টয়কে যে শাপ তান প্রদান কবেন তার মধ্যে 
অলোৌকক ক্ষমতার প্রকাশ ছিল, যাঁদও সেই ক্ষমতার উৎস কী, সেই [বিষয়ে কিএই জানা, 
যায় না । কারণ, সেই সময়ে য্যাঁতি ছিলেন নিতান্তই ভোগে অতৃপ্ত ভোগণ ব্যান্তীবশেষ । (৪) 
একই কথ প্রযোজ্য শান্তনু সম্পর্কে । আঁস্তককে জ-মেজয় যে বরদান করেন, সেটাও ছিল 
নিতান্তই লোঁকক : আস্তকের স্তাবকতায় তুষ্ট হয়ে জনমেজয় তার সর্পযজ্ঞ বন্ধ করে 
দেন । ৫) কশ্যপ যেতার দুই পত্বী বিনতা আর কদ্রুকে বর দান করেন, তার মধে)) 
অলোৌককতার স্পর্শটুকুই আছে মান্ত। তিনি পত্নীদের তাদের ইচ্ছানুর্প সন্তান পাওয়ার বা! 
পূরণ করেন। কশ্যপ অবশ্য ছিলেন খুব বড়দরের খাষ। কিন্তু তিন ছিলেন এঁ দুই 
রমণীর পাঁত। তদের গভে তার পক্ষে ইচ্ছানুষায়ী সন্তান উৎপাদন করা তংকালীন পাঁর- 
প্রেক্ষিতে খুব একটা কিছু অলৌকিক ব্যাপার ছিল না । (৬) কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
বরদান করতে পারতেন তারাই যশরা৷ ছিলেন [বিশেষ ক্ষমতার আঁধকারী । 

বরদানের ক্ষমতার বিষয়ে যেমন অধিকারভেদ ছিল, বরলাভের ব্যাপারেও তা ছিল ॥ 
অবশ্য ব্যাতিক্রম হিসবে কেউ কেউ বিশেষ কোন .১ষ্টা ব। যোগ্যতা ব্যাতরেকেই বরলাভ 
করেছেন। উদাহরণ 'হসাবে নল-দময়ন্তীর বিবাহ-সংক্রান্ত এই বিবরণটি নেওয়া যাক £ 
“্দময়ন্তী নিষধরাজ নলকে বরণ কাঁরলে, মহাতেজস্বী দিকৃুপালগণ সকলে হষ্টাঁচন্তে নলকে 
আটটি বর দান করিলেন । শচীপাত ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া নঈকে বর দলেন যে, “আপান হজ্জের 
সময়ে আমার প্রত্যক্ষ দর্শন পাইবেন এবং অস্তিমে শুভকর উৎকৃষ্ট ঘ্বর্গলাভ কাঁরবেন।” 
হুতাশন আঁগ্ন নলকে এই দুইটি বর দিলেন যে, নল যেখানে ইচ্ছা করিবেন, সেইখানেই' 
আগ্নর আবির্ভাব হইবে; আর তিনি আন্তরনকালে আগ্প্রভায় প্বর্গলেক লাভ কাঁরবেন ॥ 
যম নলকে এই দুইটি বর দান কাঁরলেন যে, নল যাহ। পাক কাঁরবেন, সেই বন্তুই সুস্বাদু 
হইবে এবং 1তনি চিরকাল ধর্মপথে থাঁকবেন। আর জলপাঁত বরুণ এই বর দিলেন যে, 
নল যেখানে ইচ্ছা কাঁরবেন, সেইখানেই জলের আ'বিভাব হইবে। তারপর দেবতার 
সকলেই এই বর দিলেন যে, আপনাদের একটি কন্যা ও একটি পুর হইবে। তাহারা) 
পুনরায় নল ও দময়্তীকে উত্তমসোরভযুস্ত এক-এক ছড়। মালা উপহার দিলেন” । (৭) 
এই বদন ববাহের উপলক্ষ্যে যৌতুকগুদানের থেকে ভিন্ন আর কিছু নয়। 


এ যাবং যে বরদানের আলোচনা করোছি তা বরদাতার স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রকাশ করে ॥ 
৭ 


১০৩ ্াঙ্মণ্য ভাবধার। ও আধুনিক হিন্দু মন' 


কিন্ত আরেক ধরণের ধর অছে যা বরদাতার কাছ থেকে প্রায় জোর করে আদায় করে 
নেওয়া হত। জোর বল:ত জবরদাস্তি বোঝাচ্ছি না। বোঝাচ্ছি এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি 
হওয়। বে অবস্থায় বরদাতা বর ন। দিয়েই পারেন না। এ অবস্থাটার সৃষ্টি কিভাবে হত, তার 
শধ্যে খুব বোস্ত। ব। অস্গশষ্টত। নেই করা হত তপস্মার দারকত, কৃচ্ছে:র দ্বারা ॥ 


বরের আংলা,না করতে গিয়ে আবরা এখন এনন একট প্রসঙ্গে উপনীত হলাম যা 
প্রাসন ভারতীয় ধানশাবশার মধ্যে এক কেন্দ্রীয় স্থান আঁকার করে। বরদানের প্রসঙ্গ 
বাঁতরেকেও কৃঙ্ছু এবং তশখগার ধারণার অন) করেকটি দিকের আলোগন। করার প্রয়াজন 
রয়েছে । কিন্তু তা কার আগে বরদানের সঙ্গে তশস্যার সম্পর্কটাকে আলো5ন। করে 
নেওয়। যাক । 

তপস]। 1ছিন বর মালায় করার এক)। মানত উপায় [বিশেব। পুরাণপ্রীসদ্ধ আধকাংশ 
বরপ্রপ্তিং উপবখ্যানই উগ্র তপস্যার উপাখান । অংশুমান কাপলমুনির কাছ থেকে বর 
পেয়োছিলেন বিনা তপনায়। 'কিল্তু গঙ্জাকে মঙ্যে আনয়ন করার জন্য ভগীরথকে প্রথমে 
তশপ্যা করতে হর গঙ্গাকে সন্তুষ্ট করার জন্য । তারপর তপস্য। করতে হয় মহাদেবকে তার 
জটায় গঙ্গকে ধা:ণ করতে রাজী করানোর জন্য । সগররাজা যে এক পত্রীতে অংশুশান ও 
অপর পত্রীতে ঘা) সহ পু্রের উৎপ দন করতে সর্থ হয়োছলের তাও মহা,দবকে তপস্যায় 
তুষ্ট করে। 

কৃষ্ছু বা মাম্্রানগ্রহ যত বোঁশ পাঁরনাণে করা হবে, ফলপ্রাপ্তিও ঘটবে তত বোঁশ 
পাঁরমাণে । এই নিয়ম» ছিল প্রা অমেঘ । ফলে, তশপ্যান অঙ্গ হিমাবে আত্মানগ্রহের 
মাখা এবং তার বোঠব্রের মধ্যে যে কপ্পব।শান্তর পাঁরচয় পাওয়া যায় তা সাত্যিই আশ্চ 1 
তার কমেকট উদাহবণ নেওয়া যেতে পারে । বালাখল। খাঁষগণ ৩ পসা। করতেন "শাখায় 
অধোমুখে লগ্ঘবান” ও -সূর্ষরাম্মণান্ত পাণকাণী” অবস্থায় থেকে । ($) বযাত “বাক্য ও মনকে 
সংযত ক'রয়্। শুধুনান্র জলপান কাঁরয়া নিশ বংসর তপস্য। কাঁরগাছলেন। তারপর তানি 
বায়ু ভক্ষণ কাঁবঝয়া এক বৎসর এবং পঞ্াগ্রর মধ্যে অবস্থান করত এক বংসর তপস্য। কারয়া- 
ছিলেন । অনন্ত এক পায়ে দাড়াইয়। বায়ু ভক্ষণে ছয়মাস তপস্যা কাঁরয়াছিলেন |” (৯) 
“তারকাসুর প্রদীপ্ত সূশ্রণগুলের উপর দৃষ্টি আঁপণ্ত করিয়া উধ্ববাহু ও একপদে দণ্ডায়মান 
হইয়া তপসয। কারয়াহনে এবং কেব পাদাঙ্গুষ্ঠে৭ উপর ভর ক'রয়া একশত বংসর আতি- 
বাহত কারধাছিল। সে একশত বংসর কেবল জলপান কারয়া ও একশত বংশর কেবল 
বায়্‌পান কঁরয়৷ তপস॥ কারয্লাছল। সেই অসুর একশত বংসর জলে দণ্ডায়মান হইয়া, এক- 
শত বৎসর স্থাগুলে অবস্থান ক'রয়া, একশত বংসর আগ্র খধে। স্থাতপৃব, শতবংসর অধোমুখ 
হইয়া এণং একশত বংসর হাতের তলার দ্বারা মাটি স্পর্শ কাঁরয়৷ তপস্যা করিয়াছিল । 
তাহার'পর মে একশত. বংসর বৃক্ষের শাখা অবলম্বন কাঁরয়া তপসা। করে। পরে অধোমুখ 


হচ্ছ ও বরদান ১০৭ 


ছইয়৷ তপস্যা করত একণত বংসর অতীত করে ।” (১০) িদুান্মালী ও তারক নামক দুই 
দানব “হেনভ্তে জলণয্যায় থাঁকরা _ গ্রীষ্মে পণ্চতপ। হইয়া-বষা আকাশতলে দীাড়াইয়া 
থকিঘ্না তাহাদের প্রিয় কলেবর ক্ষপ্ন কারতে লাগিল । ফল, মূল, জল, পুষ্প এইসকল মাত্র 
তাহাদের ব্যবহার্য হইল । ..তাযাদের কলেবর নিম্াংস, কৃশ ও শিরাব্যাপ্ত হইল ।* (১১) 
জরা-শব্দের অর্থ ক্ষয়, কারু-শব্দের অর্থ দারুণ । “সেই মহর্ষির শরীর সাতশয় দারুণ ছিল, 
তান কঠোর তপন্যার দ্বারা ক্রমে ক্রমে সেই দারুণ শরীরকে ক্ষীণ কারযাছলেন, তাঁম্রামত্ত 
তাহার নাম জারৎকারু হইল 1" (১২) “মহান়ান মাওকার্ণ পণ্টাসুর সরোবর নির্মাণ কারিয়। 
'"লাশযে থাঁকয়া বাঘু ভক্ষণ করত দশ হাজার বংসব কঠোর তপসা। কবেন।"? (৬৩) 
“অঙ্জুনি কৃশময় কৌপাঁন পাঁরধান কারয়। দণ্ড ও মৃচর্ম ধারণপূর্বক প্রথমে ভূতলে পতিত শুষ্ক 
পত্রমার্র “ভাঙ্গন কাঁরতেন। পরে তন তিন দিনের পর এক-একটি ফল ভক্ষণ কারয়া 
একণাস আঁতক্রম কারলেন ; তাহার পরে আবার হুয়-ছয় দিনের পর এক-একটি ফল ভোজন 
কাঁরবা দ্তীষ মাস অতিবাহত কাঁরলেন। ততীয় মাসে পনর-পনর দিনের পর এক- 
একটি ফল ভোজন কাঁরলেন । তাহার পর যখন চতুর্থ মাস উপাস্থৃত হইল, তখন ভরতশ্শ্র্ঠ 
মহাব হ অজুন কেবল বাধু ভককণ করিয়া রাহলেন। এ সময়ে অঞ্জন কোন সাহায্য না 
লইয়াই কেবল চরশাস্ৃষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা ভূতলে দীড়াইগন। উধ্বধাহ হইয়৷ তপস্যা কাঁরতে 
লাগলেন 1” (৯৪) 


আগ্রর মধ্যে 7 জলের মধ্যে, বায়ুমান্র ভক্ষণ করে, দাধকাল এক পায়ে ব৷ এক অনুষ্ঠের 
উপর সাডধে থাকার দ্বারাও যখন অভীষ্ট "সিদ্ধ হয় না, তখন জোর করে বর আদায় করার 
জন্য ক: ধরণের উপায় অবলম্বন কর! হত তাব উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যায় সুন্দ-উপসুন্দের 
কী'তকে ৷ "তাহার। মালন শশীরে বা" ভক্ষণ কারা নিজ মাংস আগ্রতে আহুতি "দিয়া 
পাদা্গুষ্ঠে দণ্ডারম:ন হইয়া এবং উবর্ববতু হইয়৷ একবৃষ্টিতে দীর্ঘকাল তশস্য। কাঁরল |” (১৫) 
তপস্যাকে গোব্দার কর'র জনা নজ শবাঁবের উদ্ত প্রকারের বাবহারের আরও অনেক উদাহরণ 
পাওয়া যায় । যেশন, “ভগবান রক্ষা এক পময় শ তমুখ নামে এক অসুরকে সৃষ্ি করিয়াছিলেন । 
সেই অসুর এক বষেরি আধক কান পর্স্ত আগ্নতে নিজেরই মাংস আহুতি 'দিয়াছিল |” (১) 
বৃক সুরও নিজের শশীরের মাং আহুৃতি দিয়ে [শিবের তপন্যা করেন। তাতেও ফল 
না পেবে তান শিবশ্ছেন করতে উন্যত হন। তখন আর শিব আবভত না হইয়া পারেন 
না, বর না যেই পারেন না । (১৭) এই জাতীয় আত্মীনগ্রহ চূড়ান্ত পরায়ে পৌঁছায় 
শ্রতাবতী উপাখানে | “ববদ-পাচন-নামক শ্রেষ্ঠ তর্থে এই ভামিনী বহু নিয়ম ধারণ করত 
সেখানে অত্যন্ত উগ্র তপস্য। কারয়াঁহলেন। তান নিজের সেই তপস্যার এই উদ্দেশ্য 
[নশ্চিত কারঘাছিলেন বে, দেবরাজ ইন্দ্র আনার পতি হউন। ...তাহার এই আচরণ, 
তপস্য' ও পরাভান্ততে ভঢাবান পাক শাসন ইন্দ্র আতশয় প্রসন্ন হইলেন। এই শান্তশালী 
দেবরাঙ্গ ইন্দ্র ব্গার্য মহাত্মা বাশষ্টের রূপ ধারণ করত তাহার আশ্রমে আসলেন" এবং ঠাকে 
প।চটি বদর ফল পাক করতে দিলেন । “তারপর সেই মহাবুতা কুমারী শ্রুতাবতী আঁতশয় 
তৎপরত র সাঁহত সেই ফলসকল পাক কারতে লাগলেন । এই ফল সকল পাক কারতে 
কাঁরতে তাহার বহু সময় আঁতবাহিত হইল, কিন্তু উহাদের পাক করিতে পারলেন না। 
ইহার মধ্যে সেই দিন সমাপ্ত হইয়া যাইল। [তান যে কাষ্ঠ সঞ্চয় কারয়া রাখিয়াছিলেন, 
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তৎসমন্ত আগ্রতে দগ্ধ হইয়। যাইল। তখন আগ্রকে কাষ্ঠহীন হইতে দেখিয়। ?তান নিজের 
দেহকেই দগ্ধ কাঁরতে আরম্ভ কাঁরলেন। দোঁখতে মনোহর! সেই কন্যা প্রথমে নিজের দুই 
পদ অগ্রতে নিক্ষেপ কাঁরয়াছিলেন ৷ এই গ্দ দুইটি যখন দগ্ধ হইয়া যাইল, তখন [তানি 
পরপর নিজেকেই আরও আঁগ্রর মধ্যে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন । তিন নিজের দেহকে 
জালাইয়। এর্‌প প্রসন্ন হইলেন যে, যেন তান জলের মধ্যে রাহয়াছেন” । (১৮) 


ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের পূর্বে তার পিতা দিলীপও একই চেষ্টা করোছিলেন কিন্তু 
ব্যর্থ হয়েছিলেন । “াতাঁন িপতৃ্‌গণের িধনের কথ শ্রবণ কাঁরিয়া দুঃখে. পাঁর্তৃপ্ত ইইয়। 
তাহাদের সদ-গাতর কথা চিন্তা কারতে লাগিলেন এবং গঙ্গাদেবীর অবতরণের জন্য সু হৎ 
তপস্যা কারতে লাগিলেন । তিনি প্রাণ*ণ চেষ্টা কারলেও গঙ্গর অব্তরণ হইল না।”(১৯) 
তপস্যা করে বফল হওয়ার এই ঘটন৷ নিতান্তই ব্যতিক্রম । অগ্সরাদের পাঠিয়ে মুনিখাধদের 
তপস্যা ভঙ্গ করানো_-সে :অন্য কথা । তপস্যা ভঙ্গ করানোর জন্য যে এ-জাতীয় উপায় 
অবলম্বন করতে হত, তাতেই প্রমাণ, তপস্যা সম্পূর্ণ করতে পারলে তা হত ফলপ্রদানে 
অব্র্থ। যেদেবতার উদ্দেশে তপস্যা কর! হচ্ছে, তিনি অবশ্য এসে বলতেন যে তান 
প্রীত হয়ে নিজেই বর দিতে চান। কিন্তু বস্তুত বর না৷ দেওয়ার কোন উপায়ই তার থাকত 
না। আগেই বল৷ হয়েছে, তপস্যাট। ছিল যেন এক যন্ত্রাবশেষ। প্রাচীন মনের প্রকীতির 
নিয়ম সম্বন্ধে যে 'ধরণের ধারণা ছিল, সেই ?নয়মের রাজত্বে তপস্যার ফল ফলত প্রাকীতিক 
নিয়ম ভঙ্গ করে নয়, নিয়ম অনুসরণ করেই । রামেজ্দরসুন্দর ত্রিবেদী তার অনবদ্য প্রবন্ধ 
“ঁনয়মের রাজত্বে” দেখয়োছিলেন যে হাত থেকে ফেল-দেওয়৷ গ্রস্তরখণ্ড যাঁদ ভূতলে পাঁতিত 
হয় প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণ করে, তো গ্যাসভর! বেলুন যে আকাম্ের দিকে উড়ে যায়, ত৷ 
প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করে নয়--সেই 'িয়ম অনুসরণ করেই । এও স্ইে রকমই । এই 
ধরণের বৈজ্ঞনক তত্বে আধুঁনক হগের মানুষের যে ধরণের আস্থা আছে, ঠিক সেই ধরণেরই 
আস্থা ছিল প্রান কানের ভারতবাসীর তপস্যার যান্ুক ম্নমৃতায়। নিয্নালাথ্ত উী্তীতে 
এই বিশ্বাসাঁটকে বেশ খোলস করে প্রকাশ বরা হয়েছে £ “মনুষ্য যাহ। কিছু অসৎকাবের 
অনুষ্ঠান করে, তপস্যার দ্ব'রা তৎসমুদয়ই /নিরাৰত হইয়া থাকে। যে কোন আভপান্ধতে 
তপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহ। পূর্ণ হইতে 'কিছুমান্র ব্যাঘাত উপপছিত হয়না। এই জীথলোকে 
যাহ। কিছু দুঙ্গর!প্য ও দুরাঁতক্রমণীয় আছে, শাঞ্ুন্ঞান ও তপঃগভাবে তৎসমুদয়ই উপল ও 
আঁতক্রমণীয় হয়, সন্দেহ নাই। তপস্য,র বল আত আশ । মদ্যপায়ী, চৌধানিরত, 
মুণঘাতী ও গুরুতজ্পগামী পামরেরাও তপ£গুভাবে পাপাঁবহুন্ত হইয়। উৎকৃষ্ট গতি লাঙ 
কাঁরতে পারে ।” (২০) এই দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রকাশ পায় 'যে নী1তহন্তা, তার আলোচনা *রে 
করব। আপাতত আমাদের লক্ষ্য তপস্যার প্রাকীতিক নিয়মের তুল্য অমোঘতা । 


শুধু যে ফলপ্রদানেই তপস্যা প্রাকৃতিক নিয়মের মতো অব্যর্থ হত তাই নয়, তপস্যার দ্বার 
বশ্বপ্রকীতি ঠকভাবে যে গুভাঁতত হত তারও অনেক উদাহরণ পাওয়] যায়। তারকাসুর 
তপস্যা করতে গিয়ে কী ধরনের কৃষ্ছু পালন করেছিল তা আগেই বলা হয়েছে । সেই প্রসঙ্গে 
"আরও বলা হয়েছে, “তপস্য। অনুষ্ঠান কাঁরতে কারতে তাহার মস্তক হইতে মহৎ তেজ নিঃসৃত 
 হইয়াছল। এ তেজোদ্বারা দেবগণ দ্ধপ্রায় হইয়াছিলেন।” (২১) বিশ্যুষ্মালী ও তারকের 
তপস্যার বর্ণনাকালে লেখা হয়েছে, .'ত:হাদের সেই দারুণ তপঃহভাবে এ জগৎ 'নিষ্প্ুড € 
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গল হইয়' মন্দ্ী ধারণ কারল । পেই তিন তশ্পানমগ্ দানবাশ্ব তক এই ত্িলোক দষ্ধ 
হইতে থাকল ।” (২২) সুদ ও উপনুন্দের তপন্যার সম্বন্ধে বল। হয়েছে, 'পাবন্ধযাসল তাহাদের 
অত্যুগ্র তপঃপ্রভাবে তাঁপিত হইয়া ধূম মোচন কাঁরিতে লাগল ।” (২৩) 
বরদানের প্রসঙ্গে তপস্যার দ্বার৷ সৃষ্ট তেঙ্গ ব৷ শান্তর দুই প্রকারের প্রকাশ দেখা যায়। 
বধব্ন্ধাগুকে তাঁপত করে উী্দষ্ট দেবত কে বচাঁলত করে তাকে দিয়ে বরদান করানোতে এক 
ধরণের শান্তর প্রকাশ । আর বরদান করানোর জন্য ষে অলৌকিক ক্ষমতার প্রয়োজন, তারও 
উৎস ছিল বরদাতার তপদ্য।। কোন ব্যান্তর কোন কান্য উদ্দেশ্যের সীদ্ধর জন্য তপস্যা 
করা এক 'জাঁনস। কিন্তু সর্ধগান্তমান দেবতারা অথবা সব্বোস্ঠ স্তরের মুনিধাষরা, যাদের 
কামন। করার কনুই নেই বরং ধার। অন্যদের বরদান করার ক্ষমতা রাখেন, তাদেরও অনেক 
সময়ই ঘোর-তপস্যায় রত অবস্থায় দেখ। যায়। মহাদেবও ঘোর তপস্যায় রত হতেন । 
বফুজও ছতেন। রব্রঙ্গা--ধার শ্থান হারহরের চেয়ে বেশ খানিকটা নীচে ছিল--তান তো 
হতেনই । এ'রাই তে। দেবাদদেব। এরাই তে 'বিশ্বতক্মাণ্ডের শ্রষ্টা, পালনকর্ত। এ বং 
ধ্বংসকর্তা। এ*র৷ কী উদ্দেশ্যে তপস্৷ করতেন? "মুনিশ্রেষ্ঠ” বিশ্বামিত্রের চরিত্রে লোভ, 
'ক্কোধ, ঈর্ষা প্রীত শাস্ত্রানন্দিত স্ব দোষই খুব বোঁশ মাত্রায় ছল । তানযে ইন্দ্রন্লাভের 
'লোভে ঘোর তপস্যায় রত হবেন, তা মেনে নিতে অসুবিধা হয় না। আর মেনকাকে 
'নগ্নাবস্থায় দেখামাহই যে তার তপস্যা ভগ্ন হবে, তাও তার চারনের সঙ্গে ভ'ল ভাবেই 
সংগাঁতিপূর্ণ। কিন্ত; অন্যান্য অনেক মুনখাষকেই ইন্দরহবাভ বা অন্য কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই 
তপস্যা করতে দেখ৷ যায় । আপাতদৃষ্টিতে এই যে রহস্য, তার সমাধানের হীঙ্গত পাওয়া 
যায় পত্রী লোপামুদ্রার কোন অনুরোধে বিব্রত অগস্ত্যের নিম্নালাঁথত উত্তিতে £ "উহাতে আমার 
সাত তপস্যার অনেক অংশ ব্যয় কারতে হইবে ; যাহাতে আমার কষ্টোপাঁজিত তপনযা বায় 
ন। কাঁরতে হয়, এইবৃপ উপায় বাঁলিয়। উৎসাহত কর।”(২৪) তপস্যার দ্বারা এমন শাল্তর সৃষ্টি 
কর! সম্ভব হত যাকে সণ্টয় করে রাখা যেত ! এবং ষার থেকে আবার প্রয়োজনমত কোন 
অংশকে ব্যয় করাও যেত! ঠিক ব্যাঙ্ক আকাউন্টের মতো । তপস্য। আজত ফলকে ব্যান্ক 
আযকাউন্টের মতে। ব্যবহার করার অন্য উণাহরণ পাওয়। যায়। কৃনিগর্গনামক মহর্ষির পরম 
রূপবতী কন্যা পাঁরণয়ে অসম্মাত প্রকাশ করে কঠোর তপস্যায় জীবন আতবাহত করেন। 
"শৃতীন পরলেোকগমনে মনাস্থুর করলে নারদ তাহাকে বলেন, “তোমার তো এখনও 'ববাহ্‌ 
সংস্কার হয় নাই, তুমি এখনও ক্যা ; সুতরাং তুম পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইবে কিরুপে ?.. 
তুম আতিশয় কঠোর তপস্যা কারয়াছ; কিন্তু পুণ্য "লোকের উপর আধকার তে।মার হয় 
নাই ।..নারদের এই কথা শ্রবণ করত তান খাষগণের সভায় উপাস্থত হইয়া বাললেন--. 
হে সাধত্তম ! আপনাদের মধ্যে যে কেহ আমার পাঁণিগ্রহণ কারবেন, আম তাহাকে আমার 
তপস্যার অর্ধভাগ প্রদান কাঁরব 1” গালবক্কুমার'মহার্ষ শুঙ্গবান "বিবাহের পর তোমাকে আমার 
সাহত একরান্রি বাস করতে হইবে”__এই শর্তে বৃদ্ধা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। "রাতে 
শতাঁন দিবাবপ্লাভরণে বিভাঁষ ত। ও দিব্যগন্ধযুগ্ত অঙ্গরাগে অলঙকৃতা পরনাসুন্দরী তরুণী হইয়া 
যাইলেন,” এবং দুইজনে একক্রান্ বাস করার পত্র "সাধবী তপাশ্বনী দেহত্যাগ করত ক্বর্গলোকে 
গামন কারলেন।”€(২৫) শূঙ্গবানও ঠার তপস্যার অর্ধংশ প্রাতগ্রহণ করে তার পরীর অনুগমন 
করলেন। এই যে দেওখা-নেওয়ার কারবারটা ঘটল, তা যাঁদ তপস্যার ফলের ন৷ হয়ে স্চিত 
অর্থের অর্ধভাগের ীবানময়ে ঘটত তে। তা নিশ্চয় থুব অনারকম শোনাত না । 


১১০ ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দু মন 


বস্তুত, বিশ্বসৃষ্টির মূলে যে শান্ত কাজ করছে তাও তপস্যা-আর্জত শন্তিই। শুধুষে 
“আদিত্য, বসু, রুদ্র, আগ্ন, বিশ্বদেব, সাধ্য, পিতৃজেক, হক্ষ, রা্মস, €স্বর, দ্ধ ও আঁশ্বনী- 
কুমার প্রভৃতি দ্বগ“বাসী দেগণ একমান্ তপঃগুভাবেই 'িাদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়াছেন” তাই নয়, 
“ভগবান প্রজাপাঁত বিধ্ধি ব্রত অবলম্বন পূর্বক তপোনুষ্ঠান কাঁরফ্লাই প্রজার সৃষ্টি 
কাঁরয়াছেন।”€২৬) প্রজা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন যে বিপুল শান্তর তা যখন ব্রচ্জার মতো 
পরম দেবতা তপস্যার দ্বারা ভর্ভন করেছিলেন, তখন ইতস্তুরের হানুষ আর দেহতারা যে 
তপস্যার ফল 'হচ্ে অনেক 'নম্মস্তরের ্মমত। অর্জন করতে পারবেন যা ধায় জাদুবিদ্ার 
প্রকারাস্তর মাত, তা সহজবোধ্য । মহাত্সা বে্দেবাস যে “তপঃপ্রভাবে” বুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত 
কুরুপাগুবদের একবার তাদের জীবিত আত্মীয়দের দৃষ্টগোচর করিয়েছিলেন তা নিশ্চয় 
1হপ-নোটিজমূ জাতীয় বিদ্যার কেরামাতি। 


৩ 


তপস্যা এবং বরের ধাদণার সঙ্গে কোন গুকার নোতবতার ₹ম্পর্ক হয় একেবরেই 
অনুপচ্ছিত নয়তো সে সম্পর্ক বৈপ্রীত্যের। অর্থাং তপস্যা বরর মধ্যে, বর কামনা বরার 
মধ্যে এবং বর প্রদান বরার মধ্যে হয় কোন হিতাহিতাঁচস্তা একেবারেই নেই, নয়তো তার 
পিছনে যে মানাঁপকতাকে পাওয়া হায় তার মধ্যে রয়েছে লোভ, [হংসা, ছেষ, ইত্যাদি যেসব 
বাস্তকে আমাদের শাস্ত্রে ব্নীয় বলে প্রচার করা হয়েছে । 'বশ্বামিন্্ যখন ইন্দ্রতুলাতে র জন্য 
তপস্য। করেন তখনও তার বৃচ্ছ.র গিছনে রয়েছে নিছকই লে।ভ। ্ই একই নিছক লে;ভ 
কাজ করে যখন [তানি তপস্যা করেন ব্রান্মণত্লাভের জন্য। বাঁশষ্ঠের তপস্যাজানদিত তজের 
প্রমাণ পেয়ে বিশ্বামনর ব্রহ্ষণত্ব অজনের জন্য এইভাবে উঠেপড়ে লেগে পড়েন £ “মহারাজ 
'বিশ্বামিন্র তহ্ষতেজঃসভ্তৃত এই সুমহৎ-ব্যাপার সচক্ষে গুত্যক্ষ কাঁরয়া সাঁত*য় ঝিস্মত হইলেন 
এবং ক্ষত্রিয়ভাবের প্রাত নিতান্ত বিরাগ প্রদর্শনপৃবক কাহতে লাগলেন, “ক্ষান্রয়ধলে ধিক, 
ব্রহ্দমতেজই যথার্থ বল। ব্লাবল শনর্ণয়ঙ্ছলে তপোব্লবে ই গ্রমহ্ল বিয়া তপন করিতে 
হয়!” এইর্‌প ্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তান আঁত 'বস্তীর্ণ রাজ্য, অসামান্য রাজচ.ম্মমী ও 
কমনীয় বস্তুর ভোগাভিলাষ এবকালে পাঁরত্যগপ্বক তপজ্যায় হনোনিকেশ কারা ন।”(২৭) 


ব্রাহ্মণের। তাদের রাচ্গণত্বকে দ্ব'ভাববভাবেই আর সকলের নাগালের বাইরে রাখতে 
বদ্ধপাঁরকর 'ছিলেন। সুতরাং ঘোরতর তপস] করে ইন্দ্রত্বভ যাঁদ বা সম্ভব ছিল, 
ব্রাহ্ষণত্লাভ এ 'বিশ্বামন্রের ব্যতিক্রম্টা বাদ 'দিলে প্রায় কখনই কারও আয়ন্তের সীমানায় 
পড়ত না । এই গ্ুসঙ্গে মতঙ্গের উপাখ্যান সুরণ বরা যেত পারে । হত হাছণক গভে 
জন্মলাভ করলেও চগল হলে পরচিত ছিলেন, কারণ 1 ?ন “যোঁনে মদ*ত্তা এক হছণীর 
উদর হইতে শৃদ্রজাতীয় কোন এক নাঁপতের দ্বারা জন্মলাভ” করেছিজেন। হাক্ষণত্লাভের 
জন্য মতঙ্গ “তপস্যায় 'নিঃত থাকিয়া দেবগণকে 5স্ত1%ত কারিয়া দিলেন।” বিশু ইন্দ্র 
তাকে এসে বললেন, তুমি যে হান্গণত্ব প্রার্থনা কাঁরতেছ, তাহা তোমার পক্ষে দুল'ভ 1০১, 
দূ্বুদ্ধে! তুমি শ্রার্ঘণন্ব প্রার্থন। কারতে করিতে, মিয়া যাইবে, থাপি তাহা লং 
ফাঁরতে সমর্থ হইবে না 1৮0২৮) এ | 


কৃষ্তু ও বরদান ১১১ 


উমার কঠোর তপস্যার উদ্দেশ্য ছিল খোদ মহাদেবকে পতি হিসাবে লাভ কর।। সমর্থও 
[তান হয়েছিলেন । কিন্তু তার এ কঠোর প্রচেষ্টার মধ্যে কোন পরার্থপরতা নিশ্চয়ই ছিল 
না। শুধু যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তপস্যার উদ্দেশা কোন স্বাথাস'দ্ধ ছিল তাই নয়, অনেক 
সময়ই অপর কোন ব্যান্তর ক্ষাতসাধন করার জনও তপস্যা কর! হত । যেখ্রন অস্বা তপস্যা 
করেছিলেন ভক্মের নাশের জন্য। “সে ভোজন ত্যাগ করায় অতান্ত ক্ষীণ ও রুক্ষ হইয়া 
পাঁড়ল এবং তাহার মস্তকে জটা দেখা যাইল এবং চেহে হল ও পঙ্ক জাম্মল | সেই 
তপোধনা কন্যা ছয়মাস কেবল বায়ুপান করত শুষ্ষ কণ্ঠের ন্যায় নিশ্চশ হইয়। দাঁড়াইয়া 
রহিল। তারপর এক বংসর যমুনার জলে প্রবেশ করিয়া ভোজন পরিত্যাগ করত সেই 
ভ।বিনী রাজকন্যা জলেই বস কাঁরয়া তপস্যা কাঁরতে লাগিল । তদনন্তর তার কোপা ষ্টা 
হইয়া অস্বা পদের অস্নুষ্ঠাঙ্গুলির সাহায্যে দাড়াইয়া গ্বতঃই পাঁতিত এমকপ£ ভক্ষণ করত এক 
বর্ষ অতিবাঁহত কারল। এইরূপ বারবংসর কঠোর তপস্যায় সংলগ্র কিয় অস্থা পৃথিবী ও 
আক।শকে সন্তপ্ত করতে লাগিল ।”€২৯) 


আরেকাট উদাহরণ দলভ-পুত্র বকধাঁষর তপঃার দ্বারা ধৃতরাস্ট্রের রাজ্যক্ষয় ঘটানো 1 
বকধাষ ধৃতরাস্ট্রের কাছে 15য়ে যজ্ছের দাঁক্ষণা হসাবে কিছু পশ্‌ যাচ-এা করেন । ধূতরাস্খী 
খামকা অত্যন্ত কীপত হয়ে এইপ্রকার বাক্য বলেন £ “তরে নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ ! তুমি মাঁদ পশু 
প্রার্থন। কর, তবে এই [নহত পশ্াদগকে শীঘ্র ৮ইয়া যাও”। তারপর “রোধাবষ্ট হইয়া 
'দ্বজশ্রেঠ দাল-ভ্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বিনাশের দন। মনঠাস্থর কারলে-। জরম্বতী জবকীণ্ণ? 
তাঁথে আগ্ন প্রজ্জীলত কারক! মহাতপদ্বী দলভ্‌পুত্র বক উত্তম নিয়ম অবণম্বন করত সেই মৃত 
পশুগণের মাংঠ্র দ্বারা তাহার রস্ট্রের হাম কারিতে থাকিলেন। এই ভয়ঙ্কর যজ্ঞ যখন 
হইতে বাধ অনুসারে আরম্ত হইল, তখন হইতেই ধৃত১াশ্টরের রাখ ক্ষীণ হইয়। যাইতে 
লাগল” । 0০) 

স্বর্থবুদ্ধির দ্বার! প্রণোদিত ন৷ হয়ে তপস্যা করার উদাহরণ প্রাচীন সাহিত্র প্রায় পাওয়া 
যায় না বললেই চলে। একাট উজ্জল ব্যাতক্রম__অবুদ্ধতী । সব বিষয়েই তাবং দেবদেবী, 
খাঁষ আর খাঁষপত্বীদের তুলনায় এই মহায়সী নারীকে আশ্চর্য রকমের দৃঢ় এবং নির্মল চাঁরতের 
আঁধকারণীর্পে দেখানো হয়েছে । তর দ্বারা অনুষ্ঠিত দ্াট নঃস্বার্থ তপস্যার কথ 
প্রচারিত আছে । “*পূে ব্রহ্মা নিজ তনয়। সন্ধ্যাকে দোঁখিয়। সকামাচন্ত হন। পরে কন্য৷ 
বালয়। তাহাকে ত্যাগ বরেন। রক্ষার মানসপুন মহাত্মা খাঁষগণের সমক্ষে সন্ধ্যারও স্মর-শর- 
বিলে ড়ত 'চত্তচণ্চল হইয়াহল । সন্ধ্যা এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কাঁরবে চিন্তা করলেন। 
এবং চন্দ্রভাগ। নদীর উৎপাদক চন্দ্রভাগ নাঃক গিরিবরে গমন করলেন” । (৩১) সেখানে 
দ্বাশষ্ঠমুনি সন্ধ্যাকে ন্যয্যমত তপশ্চ্ষ। শিক্ষা। দিয় অন্তা্হত হইলেন । এইর্‌পে নারায়ণগত 
চিন্তে তাহার চারিযুগ কাটিয়া গেল। ভগতপাঁত বিষ, সন্ধ্য। যেরূপ চিন্তা কারয়াছলেন, 
অন্তরে বাঁহরে এবং জীবাত্ম/কে সেইর্‌প দেখাইয়া তাহার প্রত্যক্ষগোচর হইলেন” । বিষ্ণুর 
কাছ থেকে সন্ধ্যা নিম্নালাখিত বর দুইটি চেয়ে নেন। এক. “পূথিবীতলে প্রাণ্গণ উৎপন্ন 
হইবামান্র যেন সকাম না হয়, কস্তু কালক্রমে যেন সকাম হয় 1", আর “আম যেন ব্রিজগতে 
পাত্তা বাঁলয়া বিখ্যাত হই" । (৩২) 


অনুষ্ধতীর তপস্যা সম্পর্কে দ্বিতীয় উপাখ্যানটি এইরকম £ “এক সময় সপ্তর্ষিগণ এই 
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মঙ্গলময় শ্রেষ্ঠতীর্থে অনুন্ধতীকে পাঁরত্যাগ করিয়া হিমালয় পৰতে গিয়াছিলেন। জীবিকার 
ইচ্ছায় তাহারা যখন [হিমালয়ের বনে বাস কাঁরতে ছিলেন, তখন বার বর্ষকাল এই দেশে বৃষ্টি 
হয়নাই। সেই তপন্থী মুনগণ সেখানে আশ্রম নির্মাণ করত বাস কারতে লাগলেন । সেই 
সময় কল্যাণী অরুন্ধর্তীও প্রাতাদন তপস্যায় নিরতা ছিলেন। তারপর মহাযশঙ্থী মহাদেব 
্রাহ্মণের রূপধারণ করত তাহার নিকটে যাইয়া বাঁললেন-_শুভে ! আমি ভিক্ষা চাইতোছি। 
তুমি এই বদরসকল পাক কাঁরয়। দাও। তান এইর্প আদেশ দান কারলে পর যশাঙ্কনী 
অনুন্ধতী ব্রাহ্মণের প্রিয় কারধার ইচ্ছায় সেই বদরফলসকল প্রজালত আগ্মতে হ্থাঁপত করিয়া 
পাক কারতে আরম্ভ কারলেন। ইহার মধ্যেই সেই হার বৎসরের ভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টি শেম 
হইব যাইল। ইহ?র পর ভগবান শঙ্কর পুনরায় অনুদ্ধতীকে বলিলেন_-“বল্যাঁণ ! তোমার 
মনে যে আভলাষ রাঁহয়াছে, তদনুসারে বর প্রার্থনা কর।” তখন বশাল ও অরুণ-নেনযু্ত 
অরুন্ধতী সপ্তার্ধগণের সভায় মহাদেবকে বাঁললেন--“ভগবন্‌ ! যাঁদ আপাঁন আমার উপর 
প্রসন্ন হইয়। থাকেন, তবে এই স্থান “বদরপাচন” নামে প্রাসদ্ধ হইয়। সিদ্ধ ও দেবাধ্গণের 
ধৃপ্র্ন এবং অস্তুত এক তীথে পাঁরণত হউক |” (৩৩) 


এই অবুদ্ধতীর ব্যাতক্রম বাদ দিলে তপশ্চ্যার সঙ্গে শ্বার্থাম্বেষণের সম্পক্ খুবই ঘাঁনষ্ঠ । 
'এই ঘনিষ্ঠত। যাঁদ তপস্যাসম্পর্কিত নীতহীনত।র একাঁদকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, তো এ 
'নীতিহীনতার অপর একদিকে প্রকাশ লাভ করে বরদাতাদের মনোভাব । তপস্যার দ্বারা 
সৃষ্ট ক্ষমতাকে যাঁদ অনপনেয় বলে মনে কর৷ হয় তে। বরদাতাদের মধ্যে আপাত দর্শনে যাকে 
'চাটটীপ্রয়ত। বলে মনে হতে পারে সেই দোষের মান্রা কমে যায় । ীকম্তু তপস্)াকারীকে বর 
দিতেই হবে--এইকথ। মেনে নিলেও, বর দেওয়ার সময় দেবতা বা খাঁষগণ যে আবমৃষ্য- 
'কাঁরতার পারচয় দেন তাকে কোনভাবেই ক্ষমার চোখে দেখা যায় না । তশদের বরদানের 
মধ্যে প্রায়শই প্রকাশ পেত যে মনোভাব তা খুন্তহীন, বুদ্ধিহীন, উন্মাদসদৃশ, অপারিচ্ছন্ব, 
বকন্রতীকমাক,র। উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যাক সগর রাজার বরপ্রাপ্তির উপাখ্যানটি। 
“সেই রাজ। পুন্রকামনায় পত্রীদ্বয়ের সাহত হিমালয় পর্বতকে আশ্রয় কাঁরয়। তীন্র তপস্যা 
কাঁরতে লাগলেন । যোগ অবলম্বন কাঁরয়। দুশ্চর তপস্যার দ্বারা তিলোচন পিণাকপাঁণ 
শত্রপুরািকে সন্তৃষ্ট কাঁর'ল [তান তাহাকে দন 'দলেন। তান ভার্ষাদ্বয়ের সাহত তাহাকে 
প্রণাম কাঁরয়া পুত্রলাভের জঁন/ বর শ্রার্থনা করিলেন। তখন উমাপাঁতি ভার্ধার সহিত 
রাজাকে বাঁললেন, “তোমার ষাট হাজার পুত্র একই পত়ীর গর্ভে জন্মগ্রহণ কারবে । তাহার 
দুই পড়ী বৈদভী ও শৈব্যাই যথাকালে গর্ভধারণ কাঁরলেন ; কিন্তু বৈদভী" যথাসময়ে অলাবু 
€ লাউ) প্রসব কাঁরলেন। তখন আকাশ হইতে শেঘগন্তীর দ্বরে কাঁথত। বাণী শুনতে 
পাইলেন । “এ অলাবু হইতে বাঁজগুল বাঁহর কাঁদিয়া ঘৃতপূর্ণ পানে রক্ষা করত সয়ে 
উহাদের পাহার। দাও” ইত্যাদি । (৩৪) 


এই-জাতীয় অন্তত রস বরদানের উপাখ্যানে যথেষ্ট পাওয়৷ গেলেও যা অনেক বোশ 
প্রাধান্য লাভ করে তা হল ভয়ঙ্কর রস । যে বরলাভের ফলে কোন দুষ্কৃতিকারী অসুর ব৷ দানব 
সমন্ত সংসারকে লওভও করে দেয়, সমস্ত শাস্তীপ্রয় জীবেদের চড়াস্ত নিগ্রহ ঘটায়, সেইরকম 
বরকে 'নশ্চয় ভয়ঙ্কর বলা যায়। এই ধরণের বরদানের উপাখান পৌরাণিক সাহত্যে 
শুই গুরুত্বপূর্ণ ্থান আধিক'র করে আছে। কাঁহনীগুির সবকটিই একেবারে একই ছ্াচে 
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'ঢালা। ছাচাটি এই প্রকার । কোন দুষ্কাতকারী অসুর বা দানব কোন ক্ষমতাশালী 
দেবতাকে স্মরণ করে আত্মনিগ্রহ করতে শুরু করে । জলকে ১০০ ডিগ্রী পর্যস্ত উত্তপ্ত করলে 
জল যেমন বাম্প হয়ে যাবে ঠিক তেমাঁন অমোঘ 'িয়মে আত্মনিগ্রহ কোন একট। মান্ত্। অর্জন 
করার পর সেই দেবতা আঁবর্ভৃত হয়ে বলেন, “বংস, প্রীত হয়োছি, বর প্রার্থনা কর।' 
দু্কাতিকারী অসুর বা দানব এমন বর প্রার্থনা করে যার দ্বারা তারা৷ সাধারণ যে-কোন প্রাত- 
পক্ষের সঙ্গে সংগ্রামে অজেয় হতে পারে । 'বিন্দুমান্র অগ্রপশ্চাং বিবেচনা না করে সেই দেবতা 
তথাস্ত্' বসে বর দিয়ে দেন। তারপর শুরু হয়ে যায় তুলতামাল । অত্যাচারে অনাচারে 
খবশ্বসংসারের আঁন্তমদশ। উপস্থিত হয়। তারপর শাঁস্তর পুনঃন্থাপনের জন্য 'সেই 
দেবতাকেই তশরই দেওয়। বরের মধ্যে নীহত কোন ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সেই অসুর ব৷ দানবের 
1বনাশের উপায় করে দিতে হয়। এইখানে একটি 'বষয় বশেষভাবে লক্ষণীয় । বিশ্ব 
সংসারের আঁধবাসী জীবসকনকে কোন কারণে শান্ত দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ায় যে 
তাদের এই 'নগ্রহ পেতে হয় তা নয়। তাদের নিগৃহীত হতে হয় বরদাত৷ দেবতার 
হতাহিতজ্ঞানশূন্য খামখেয়ালের দরুণ । রাবণের বরপ্রাপ্ত, সুন্দ-উপসুন্দের দ্বারা বিশ্ব- 
সংসার ছারখার হওয়া, তারকাসুরের অত্যাচারে সংসারের বিপর্যস্ত হওয়া _এসবই এ একই 
ছাচের উপাখ্যান । 


দেবতাদের নীতিহীনতাকে যে কত সহজ আর দ্বাভাবিক ভাবে মেনে নিয়ে তাদের 
কীর্তকলাপ প্রচার করা হত তার উদাহরণ [হস।বে সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনী থেকে সামান্য 
খানিকটা উদ্ধত করা যাক £ “শ্রিলোক্যকে জয় কারবার জন্য উভয়ে একমত হইয়া তপস্যায় 
দাঁক্ষা গ্রহণ করত বিজ্ধ্যাচলে উগ্র তপস্য৷ কাঁরতে গেল। অনস্তর দেবগণ তাহাদের উগ্ন 
তপস। দর্শনে উদ্বিগ্ন হইয়া তপোোবগ্ধ সম্পাদনের জন্য চেষ্ট। কীরিলেন। স্ত্রীও ররসমূহ 
প্রেরণ কাঁরয়৷ তাহাদিগকে প্রলোভিত কাঁরতে চেষ্ট। করিলেন ৷ কিস্ত; মহানব্রতধারী তহারা 
দুইজনে মোটেই বিচাঁলত হইল না । সকল লোকের হিতকারা পিতামহ ব্রহ্গ৷ স্বয়ং তাহাদের 
নিকট আঁবূত হইয়। বর দিতে চাঁহলেন | সুন্দ ও উপসুন্দ বাঁলল__“হে পিতামহ ! এই 
1তনলোকে হ্থাবর-জঙ্গমাত্বক যত প্রাণী আছে, আমরা উভয়ে খেন তাহাদের কাহারও দ্বার। 
বধ না হই : কেবল আমাদের উভয়ের মধ্যে কলহ হইলেই যেন আমরা বধ্য হই।" অনন্তর 
পতামহ তাহাদগকে বরপ্রদান করত তপস্যা হইতে নিবৃত্ত কাঁরয়। স্বধাম ব্রক্ষলোকে প্রস্থান 
কাঁরলেন। অনন্তর বর লাভ কারয়৷ দৈত্যরাজ্জ ভ্রাতৃদ্বয় সকল প্রাণীর অবধা হইয়। নিজ গৃহে 
গ্রমন করলেন। তখন তাহারা জা পাঁরত্যাগ করত মস্তকে মুকুট, সবাঙ্গে আভরণ এবং 
পাঁরধানে পারচ্ছন্ন বন ধারণ করত সর্বদা সুহদগণে পাঁরবৃত হইয়া আনন্দোৎসবে মন্ত 
হইল । উৎসব নিবৃত্ত হইলে সুন্দ ও উপসুন্দ উভয়ে তৈলোক্য বিজয়ের আকাক্কষায় 
মন্ত্রণাপূর্বক সেনাবাহিনীকে সজ্জিত হইতে আজ্ঞ। করিল। চারণগণ ব্জিয়-সচক মঙ্গলময় 
সতত কাঁরতে লাগিল । এইরূপে স্ুতিগান শুনিতে শুনিতে তাহারা উভয়ে আনন্দে ঠৈলোক্য 
বিজয়ে বাহর হইল । তীন্র পরাক্রমী তাহার] উভয়ে ইন্দ্রলোক জয় কাঁরয়। যক্ষ, রাক্ষম ও 
খেচর প্রাণগণের দিকে ধাবিত হইয়৷ তাহাদিগকে পীড়ন করিতে লাগল । যে-সকল 
দ্বিজ যত করেন এবং অনেঃর দ্বারা যজ্ঞ করান, তাহাদিগকে বলপূর্ধক হত্যা করিয়া মহাবলী 
দুইজনে অগ্রসর হইতে লাগিল। আশ্রমে প্রবেশ কাঁরয়। শৃদ্ধাতা। মুনিগণের আঁগরহোনের 


১১৪ ্রাঙ্মণ্য ভাবধার। ও আধুনিক হিন্দু মন 


উপকরণসমূহ সৌনকগণ নিভয়ে জলে ফেলিয়৷ দিতে লাগিল । রাজা ও ব্রক্ষণগণ বিনষ্ট 
হওয়াতে সমস্ত পৃথিবাঁতে যজ্ঞ ও বেদাধ্যয়ন লুপ্ত হইল এবং জনসমুদায়মধো যজ্ঞাদ উৎসব 
বন্ধ হইল। ভূতলে মনুষ্যগণ ভয়া হইয়া হাহাকার রূ'রিতে লাগল, হাটে বাজারে কেনা" 
বেস বন্ধ হইল, দেবকার্য নিবৃত্ত হইল এবং পুণ্য ব্বাহ-উৎসব বাঁজত হইল । কৃষি ও 
গোপালন বন্ধ হইলঃ নগর ও আশ্রমসগূহ বিধ্বস্ত হইল, আছ ও কঙ্ক'লসমূহে পৃথিবী 
ছাইগা গেস : ফলে পৃথিবী দোখতে আতি ভয়ানক হইল । অনস্তর দেবাঁধ, সিদ্ধ 
ও মহমিগণ জগতের এইরূপ ভয়ঙ্কর ধবংত লী দেয়া অতয্ত দু্গ্খত হইজেন। সেই- 
সকল 1জতক্রোধ, ভিতোন্দ্রয় ও [জতাত্মা মহািগণ জগজ্জনের প্রাতি কপাপরায়ণ হইয়া 
ব্রদ্মার নিকট গমন কারলেন। নন্দ ও উপসুন্দ যাহ। যাহ। করিয়াছে, তৎসমুদায় আনু- 
পৃঝক যথাবৎ বর্ণনা কারিলেন। তাহাদের কথা শুনিয়া পিতামহ ক্ণকাল চিন্তা করত 
যথাকর্তব্য নিশ্চয় কারা তাহাদের বধের জন্য বিশ্বকর্মীকে ডাকলেন” । (৩৫) বিশ্বকর্মার 
দ্বারা তিলোত্তমার সাঁন্ট এবং ব্রহ্মার আদেশে [িগোত্তমার দ্বারা ভ্রাতুদ্ধয়ের মধ্যে কামের 
উদ্রেক ঘটিয়ে পরস্পরের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করা এবং পরস্পরের হাতে তাদের নিহত 
হওয়ার উপাখ্যান দ্ঞ্লেরই 'বাদিত ॥ উপাখ্যানটি মনোহর সন্দেহ নেই. বিস্তব মনে প্রশ্ন 
ন। উঠেই পারে না। সুন্দ-উপসুন্দকে না হয় শেষ পর্যন্ত (বনাশ করে ত্ন্গা বিশ্বসংসারের 
পুনরুদ্ধার ঘটালেন । কিন্তু তার আগে বিশ্বদংসারের আধবাসীদের যে চরম দুগণত হল 
তার বারণও তে৷ সেই ব্ক্গা দিজেই । আমাদের উদ্ধত অংশের কোন এক জায়গায় শ্রন্গাকে 
“সকল লোকের হিতকারী” বলে বর্ণনা করা হয়েছে । বিস্তু বর্ণনাটি ধু সঠিক ? হিতাহত 
সম্বন্ধে কোন প্রকার সচেতনতার চিহ ই তে তার ব্যবহারে পাওয়া যায় দা। একবার দুক্ষতি- 
কারার স্তাবকতায় প্রীত হয়ে ত'র দুষ্ধর্ম কর'র ক্ষমতাকে সীমাহীনভাবে খাঁড়য়ে তুললেন । 
তারপর জাবার দেবতাদের স্তাবকতায় তৃষ্ট হয়ে সেই দুর্কৃতিকারীর নিধনের ব্যবস্থা করে 
[দলেন। এর মধ্যে নিতান্তই আত্মন্তাএত। ছাড়া আর কোনে গুণের প্রকাশ পায় ক? 


এ একই স্তাবকতাপ্রীঠতির প্রকাশ রাবণেব ব্রপ্রাঞঙ্ডির মধ্যে। “দশানন রাবণ দশহাজার 
বংসর উপবাসী থাকিয়া তপস্যা কারয়াছিল। সহত্্র বর্ষ পূর্ণ হইলেই নিজ এক-একটি 
মস্তক কাটিয়া আগতে আহুতি দিত। এইর্‌পে নয় হাজার বংসর রাবণের গত হইল । 
এবং আগ্রতে নয়টি মস্তক আহুতি দেওয়া হইয়া গেল। তারপর পুনরায় একহাজার বংসর 
পূর্ণ হইলে দশগ্রীব যখন নিজ দশম মঞ্তুক কার্টিতত উদ্যত হইল তখন পিতামহ ঘা তথায় 
উপস্থিত হইলেন পিতামহ ব্রহ্গা অত্যন্ত প্রসন্ন চিত্তে দেবতাগণের সাঁহত রাবণসমীপে 
উপাচ্ছিত হইখা বাঁললেন,--“হে দশগ্ীব ! আম অত্যন্ত প্রসত্ হইয়াছি। তোমার দনে 
যে বরলাভের ইচ্ছ। আছে, উহা শপ প্রার্থনা কর” (৬) ব্রহ্মার বরে ঈমতাশ'লী হয়ে 
র।বণ কিভাবে 'ন্রভুবনকে অত্যাচারের দ্বারা সন্তািত করে তোলে, যে অত্যাচারের প্রাতি- 
বিধানের জন্য 'বষ্ুকে নররূপে অবতীর্ণ হতে হয়, সে কাহিনী সুপারচিত। কিস্তু বিশ্ব- 
সংসারকে সম্তাঁপত হতে হত না, সীতাকে নিধাতত হতে হত না, রাম-রাবণের যুদ্ধও 
ঘটত ন৷ যাঁদ না ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করার যান্ক উপায় সরলের জানা থাকত এবং যাঁদ ন৷ প্রসম্ন: 
হওয়ার মানেই হত একেবারে হতাহিতজ্ঞানশৃন্য হয়ে পড়া। 


চুড়ান্ত রকমের গুরুত্র্ণ অত্যন্ত সামান্য-সংখ্যক মূল কয়েকটি নীত্কে বাদ দলে আর 


কৃচ্ছ, ও বরদান ১১৫" 


সবাকছুর ব্যাপারেই ছ্ববিরোধিতা আর অসংগাঁতি আমাদের শাস্ত্রীয় বিচারের একটি প্রধান 
লক্ষণ। যে কোন কথাই শাস্ত্রে এক জায়গায় বল। হয়েছে, তার সম্পূর্ণ বপব্ত ফোন 
কথাকে শাস্ত্রে কোথাও না কোথাও আবিষ'র কর। যাবেই । ভপস্যা সম্পর্কে যে মনো- 
ভাবের কথা এযাবং আলোচন। করলাম, ঠিক তার বিপরীত মনোভাব দু-এক জায়গায় না পাওয়। 
গেলে ব্যাপারটা আশ্চধের হত । এবং দুই-একটি জায়গায় যে দার্শানক দৃ'ঁষ্ট ভার হকাশ দেখা 
যায় তা বেশ উচ্চমার্গের। উদাহরণ হিসাবে নেওয়। যাক দিযলীখত বন্তবটিকে £ 
"যাহারা প্রকৃত ভক্ত, তাহাদের বনে গিয়া তপস্য। কারবার প্রয়োজন নাই । সধাম হইয়া 
দেবীর আরাধনা করিলেও যখন 'সিদ্ধিলাভ হয়, তখন নিঞ্ষাম হইয়া কার্য কাঁরলে আর 
তাহাকে স্বতন্ত্র বনে গিয়া তপস্যা কাঁরতে হইবে কেন ।” (৩৭) আরও উচ্চতর মাগের 
চিন্তার পাঁরচয় পাই নিম্ণীলখিত উীন্ততে ঃ “আঁহংসা, সত্যকথন, কোমলতা, সংঘম ও 
সর্বভুতে দয়া,-_ জ্ঞানীর এইগুলকে তপচ্যা বাঁলয়া মনে করেন, কেবলমাত্র শরীরশোষণকে 
তপস্যা বলেন না ।” ৩৮) কিন্তু এ নিতান্তই ব্যাতিক্রম । 

অপর একটি উল্লেখযোগ্য চিন্তা এই প্রকার £ “তপসা। সর্বসাধারণের ধম । দয়াদান্ষণা- 
বিহীন শূ্রাদ হীনবর্ণের উহাতে আঁধকার আছে ।” (৩৯) উল্লেখযোগ্য এই কারণে ষে.। 
জাতিবর্ণ-নার্বশৈষে সমপাঁরমাণ আধকারের উদাহরণ আমাদের শাপ্রে বিরল। 
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আধুনিক ভারতীয় মনে কচ্ছের সঙ্গে মহত্তের যে ঘাঁনচ্ঠ সম্পব্ দেখা যায় তার উৎসে 
আছে তপস্যাসম্প্কত প্রাচীন মনের প্রারণা একথা মনে বরা যুন্তুংগত | ভাজকের দিন্রে 
ভারতবষেও যেসব সাধক ব্যন্তদের সবেশচ্চ হদ্ধা অর ভন্তি নিবেদন করা হয়, তাদের 
অধিকাংশেরই গৌরবের 'ভীন্তি সমাজ-5 সকার সম্পকে" তদের কে.ন হিত্কারী বাধকলাপ 
বা! মনোভাব নয়। সেই ভিত্তিতে রয়েছে তশদের সাধনার কঠোরতা ও বীভংসতা | 

কিন্তু এইসব সনাতনপন্থী সাধক-সন্যাসীদের চেয়ে দেশ আর কালের উপর তনেক 
বেশী প্রভাব বিস্তার করেছেন যান, সেই গান্ধীর ভাবনাতে কৃচ্ছে.র প্রাত মূল্য আরোপ 
খুবই স্পষ্ট । তার চরকা, কুটির ও গ্রামাশষ্প প্রভাতি সংকান্ত গেশড়া মতবাদের সপক্ষে 
জোড়াতাল-দেওয়া সামাজিক এবং অথনোতিক হত ধরণের যুন্তিই উপস্থাঁ”্ত করা হয়ে 
থাকুক না কেন, শরীরকে কষ্ট দেওয়ার মধোই একট 5হৎ কিছু আছে-_-এই ধারণ। তার, 
মনস্তত্বে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করত, একথা অস্বীকার কর যায় না। রাজনোতিক 
ক্ষেত্রে নিজ উদ্দেশ্য সাদ্ধির জন্য যে কিছু কিছু 'বাচত্র উপায় তান উদ্ভাবন করেছিলেন, 
তাদের সঙ্গে তপস্যার দ্বারা জবরদাপ্ত করে বর আদায় করার সাদৃশ্য চমকপ্রদ । তার দ্বারা 
প্রবাতত অনশন ধর্মঘটের পদ্ধীতকে যে আধুনিক ভারতবাঁয় জনগণ বিপুল শ্রদ্ধা আর' 
সমর্থন জানিয়েছিল তাতেই প্রমাণ, তপস্যার উপর আধুনক ভারতীয় মনের কতখা!ন আম্ছা? 
রয়েছে । আর জনগণ যে শুধু গান্ধীর উপবাসব্ুতকে সমথন জানিয়েছে, তাই নয় । ভ নগণও 
এই পদ্ধাতটির মধ্যে বেশ এক সুবিধাজনক অস্ত্র আবিষ্কার করেছে । কথায় কথায় অনশন৷ 
ধর্মঘট করে দাবি আদায় করে নেওয়ার রেওয়াজ বেড়েই চলেছে। 


৯১৬ ্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দু মন 


বরদান এবং তপস্যার আলোচনা, থেকে প্রাচীন ভারতীয় ধ্যানধারণা, যা আধুনক 
যুগের ভারতবাসীদের মনকে গভীরভাবে প্রভাবাশ্বিত করে তাদের সম্বন্ধে আমরা ব। জানলাম 
সৃত্াকারে তা এইভাবে রাখা যায়। এক, মানুষের সমাজে কছু-সংখ্যক আঁতিমানবদের 
উপস্থাত, যে আতমানবের৷ সম্পূর্ণ নীতিচেতনাহীন । দুই, এ আঁতমানবের। তাদের আঁত- 
'মানাবক ক্ষমতাকে অর্জন করেন এক যাঁন্ুক উপায়ে,--কৃচ্ছ.সাধনার দ্বারা । তিন, আঁত- 
মানবত্ব অর্জন না করেও বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা ব৷ সবধা যে কোন ব্যান্তহ বরের আকারে 
আদায় করে নিতে পারতেন এঁ একই যাঁশ্রিক উপায়ের দ্বার অর্থাৎ কৃ্ছ-সাধনার দ্বারা । 
কচ্ছের উপর এই-জাতীয় আদ্ছা ও নীতহীন আঁতমানবদের আৰন্তত্ব এবং আঁধকার 
কীকার করে নেওয়৷ এই উভয়ের মধে। ঘে মনোভাবের প্রকাশ তা মানাবকতাবিরোধী । 
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“চতুর” পত্রিকায় ১৩৮৭ সালে। 


বম অধ্যায় 
ব্ৰাহ্মণ্য পুরুষাদর্শ_ভ্রাম ও কৃষ্ঃ 


রাম ৩৬ ভারতবর্ষের ধমাঁয় চিন্তার এক চূড়ান্ত বিস্ময় । রাম ও কৃষ্ণ এই দুই চাঁরন্রকেই 
যে'বস্কুর অবতার জ্ঞানে ভঙ্জন। করা হয় এই অত্যাশ্তর্য বিষয়টি ানয়ে আগ'দের ধর্মীয় 15স্তায় 
যে কখনও কোন আন্দোলন হয়নি তাতেই শ্রকাশ "হিন্দু ধর্ম চিন্তা কি পারমাণ অশুধনন্দে 
খণ্ডাবখণ্ড হয়ে জীর্ণত। দশা প্রাপ্ত হয়ে ধম্নের যা কাজ, অর্থ।ৎ ব্যাস্ত জীবন ও সমাজ জীবনকে 
ধারণ করা, ত। করতে ব্যর্থ হয়েছে । খ্রীষ্ষীয় ধর্ম চিন্তায় একটি 8710-0017151-এর ধারণা 
আছে । 01715 বা খীষ্ট বে সন ধরশের স্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাদের ধবংস 
করার জন্যই অবতীর্ণ হণ্নে কোন এক যৃগান্ত কারী পুরুষ যাকে 21711-0)19 আখ্যা দেওয়া 
হয়েছিল । আমাদের দেশের পৌর।ণিক 1স্ত,র কৃঁন্ক অবতারের ধারণ। আছে, নি রাল- 
যুগের অবসানে পাপে পারপূর্ণ সৃষ্টিকে সংহার করবেন। কলি যুগের অবসানের কান্ধ 
অবতারের এই ভাঁনকার সঙ্গে দ্বাপর যুগের কৃষের ভাীমকার কোন তুলনাই সম্ভব নয়। 
গীতায় কৃষ্ণ বলেছেন, প্ধর্নপংস্থা পনার্থ।য়” তার আগমন । ধর্মের বনাশের জন্য নয় । কিন্তু 
রামায়ণ মহাভারত হারবংশ ভাগবত পুরাণ এবং আর যেখানে যেখানে রাম ও কৃষ্ণের উদ্দেখ 
পাওয়া যায় সেই সব জ়গাতেই কৃষ্ণকে এমন এক চরিত্রের পুরুষ হিসেবে পাওয়া যায় যশকে 
রাম যে ধর্মের ধারক ছিলেন তার বিনাশক না৷ মনে করার কোন উপায়ই নেই ।॥ কিন্তু বৈষ্ণব 
ধম চিন্তায় রাম ও কৃষ্ণ উভয়কেই সমতুল্য স্থান দিয়ে একটি একক ধর্ম গড় তোলা হয়েছে। 
সীতারামের যান ভজনা কেন তিন রাধাকৃষে ও ভজনা করেন । বৃন্দাবনের কৃঝ এবং 
কুরুক্ষেত্রের কৃঝের মধ্যে যে অনেক বিষয়ে প্রইর বৈষম্য আছে তার দিকে অনেকেই দৃঁষ্ট 
আক?ণ করেছেন। এই দুই কৃষ্ণ যে উৎসে একচারন্র ছিল না, দুইটি সম্পূর্ণ 'বাঁভন্ন 
লোক ক্থার ধারাকে কোন এক স৭যে ক্লোড়া 'দযে শাশয়ে একটি কৃষ্ণ-কহনীতে পারণত 
কর৷ হয়েছে, এই জাতীয় তত্বীচন্তাও কেউ কেউ করেছেন । কিন্তু বুন্দাপনের কৃফই হোক 
আর কুরু.ক্ষত্রের কৃষ্ণই হোক, এই উভন কৃষের সঙ্গেই শ্রীরামচন্দ্রের চাঁরন্রের যে আক।শ- 
পাতাল তফাত পেটাকে কি করে গুলে হৃন্গগ করে ফেলা হ'ল তা ভাবলে 'বাস্মত হতে হয়। 
তেমাঁন সীঁচকে যান ভজন। করেন তিনি কি করে রাধাকেও শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারেন, 
এ প্রশ্ন না জাগাই অন্বভাবক । কৃষ্ণ যাঁদ আ্যান্টি-রাম হয়ে থাকেন তো রাধাও আযাণ্টি- 
সীতা । সীতা যাঁদ সতীত্বের চূড়ান্ত আদর্শ হয়ে থাকেন তো রাধাও পরকীয়া চর্চার প্রান্ত- 
বন্দুতে অবাস্থত। কিন্তু রাধ। ও সীতার চারাত্রক বৈষম্য নিয়ে আমরা বিশেষ আস্পাচনা 
করব না। কেননা, কৃষ্ণ ও রাম চারত্রের মধ্যে ষে দুস্তর অলঙ্ব্য ব্যবধান, সীতা ও রাধার 
মধ্যের ব্যবধান তারই প্রাতীবস্বপ্বরূপ | 


যুগ যুগ ধরে ভারতীয় মন রাম চারে তিনটি বিশেন্ব গুন আরোপ করে এসেছে । এই 
1তনটি হল সতাপরায়ণতা, এক-পত্রীতে আনুগত্য, এবং বীরত্ব । রাম আদর্শ পাতি, আদর্শ 
রাজ। এবং আদর্শ মানুষ ॥ বিশদভাবে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, রাম চাঁরিঘে এই 


ব্াহ্মণ্য পুরুষাদর্শ-- রাম ও কৃ ১১৯ 


তিনটি গুণ 'নাঁশ্ছদ্র সাধুতার প্রকাশরূপে বত'মান ছিল না। তা সত্তেও এ কথা অনস্বীকার্য 
যে. ঘাম চাঁরতর এই তিনটি গুণে গুণ1দ্বত হয়ে গ রম। অর্জন করোছল । অপর দিকে কৃ 
চাঁন এই তন বতয়েই চূড়ান্ত কলঙ্কে কলাঙ্কীত। নানান রকম জটিল কাচের ভিতর 'দয়ে 
দর্শন না করে সাদা চো'খ দেখলে মহাভারত ও পুরাণে কৃষের যে পাঁিচয় পাওয়। যায় তা 
বাঁঙ্কমচ'ন্দ্রর ভাষায়, “হীন বাল্য চোর ননী মাখন ছার কারয়া খাইতেন, কৈশোরে পর- 
দারক--অনংখ্য গোপন,রীকে পাঁতব্রতা ধশ্র হইতে ভ্রষ্ট কারগাছলেন ; পারিণত বয়সে 
বণচ ও শঠ--গনার দ্বার দ্রোণাদির প্রাণথহরণ কারয়াছিলেন 1” (১) আক্ষেপ করে 
তি'ন বলেন, *সামরা জানি, [তান পম্প), ননী নম খন চোর, কুক্কী মথ্যাবাদী রপুবশীভূত 
এবং অন্যান্য দোবধুন্ত”" । বাঁঙ্কনচন্দ্রের এই উীন্তমুল নিয়োছ তার “কৃষ্ণ চারত্' প্রবন্ধ থেকে । 
বাঙ্কনচন্দ্র অবশ্য প্রীতপন্ন কর।র চেষ্টা করোহলেন বে, “যথার্থ 'হন্দ্‌ আদর্শ শরীক... 
রামচন্দ্র? ক্ষাত্য়ণণ সেই আদর্শ প্রতিমার নিকটবতী। "কন্তু কৃষ্ই যথার্থ মনুষ্যত্বের 
আনর্ণ শাক প্রভততে সেরুপ আদর্ণের সম্পৃ্তি। পাই(র সন্ভাবন। নাই 1” শক্ত; 
বাক্মঃন্দ্রের কৃঞ্ত গার? প্রবন্ধ লেখার উদ্দেগ্যই হণ প্রচার ক যে, “কফ সম্বন্ধীয় যে সকল 
পাপোপাধ্যান জনসনাজে প্রচলিত মাছে, তাহা সকলই উমর বাঁলর়। জানিতে পাবয়।ছি 1” 
অর্থ।ংকৃও পন্বষীয় উপাখ্যানগীলর আধক ংশই 'কৃঃভন্ত বাঙ্কমচন্দ্র পাপোপাখ্যান' বলে মনে 
করোছিলেন ! 

বাঙ্কনচন্দ্র তান উদ্দেশ্য সাধন করতে এক মূল মহাভারতের ক! কষ্পনা করে নেন, 
যাতে কৃ চারত্র এমন য। তার আদর্শপম্মতও বটে, এতিহাসিকভাবে সত:ও বটে। বাঙ্কম- 
চন্দ্রের এই প্রন্চষ্ট'ব সমালোঃন। আমাদের বর্তশান উদ্দেশ্যের বাহভ'ত । সেই রম কোন 
মূল মহাভারত কোন কালে থেকে থাকলেও সাধারণ ভারতবাপী তার কথা জানে না। ভিন্ন 
স্তরের যত জন কবর হস্তক্ষেপই মহাভারতে ঘটে থাকুক এবং এই সব কাঁবদের মপযে ন স্কমচন্ত্র 
রাগ করে যান্রে 'গৰ্ভ" ইত্যাঁৰ আখ দিয়েছেন তাদের হাত থেকে থাচলেও এবং কাশীরান 
দাস ও কথক ঠাকুরদের সম্বঞ্ধে তান যতই অবজ্ঞ। প্রকাশ করুন ন! কেন, কৃ?কে এখন 
সংর্তি নহাতারতে পাওয়া মায়, বাংলায় কাশীরাম দাসে যেভাবে পাওয়া যায়, কথকঠাকুরদের 
কথকথায় যেভাবে পাওয়। যায়, জয়দেবে ও অন্ানা বৈফব কাব্যে থে ভাবে পাওর। খায় সেই 
কঃ চা একেই ঘুগ যুগ ধরে ভারতীয় মন জেনে এসেছে এবং তার দ্বারা প্রভাবা"বত হয়েছে । 
একই কালে সেই ক চারের ক্লুণবিবতনিকেও রূপ দিয়ে এসেছে এ একই ভারতীয় মন। 
রাম চাঁরতও অন্রূশভাবে বিবতিত হয়েছে এবং বামের ক্ষেত্রেও ঝাঁলাকী রাখয়ণ এখন 
যেভাবে পাওর। যায়, কীন্তবা তৃশসীদাস প্রমুখ কবিদের রামায়ণে রামকে বেভাবে পাওয়। 
যায় সেই চাঁর:ই ভারতীর মনকে যুগ যুগ ধরে প্রন্াবান্বিত করে এসেছে । সেই চাঁর্ুই 
যশ যূগ ধরে ভ।রতীয় মনের দ্বার রূপায়িত হয়ে এসেছে । এই কৃঞ্জ চিত্র ও এই রাম 
[: 3শই আমাদের আলোচ্য বস্তু । মূল কোন রাণায়ণে মূল কোন মহাভারতে রাম ও কৃ 
চ'./এ কি রকম ছিল্স ত| নিয়ে আমরা মোটেই মাথা ঘামাব না । এই দুই চরিতের মধ্যে যে 
[িরোধ সেটাই আলোচন।৷ করব । 

এই রাম যেখানে সত্য পরায়ণ, কৃষ্ণ সেখানে কপট চূড়ামাঁণ | রামের মধ্যে পাই প্রেম । 
কফ শুধুমাত্র কানযয়ে ক্রীড়া। বালী বধের ঘটনায় রাম ক্ষতরধর্ম থেকে বিছাত হয়েছিলেন । 


১২০ ব্রাহ্মণ ভাবধার। ও আধুনিক হিন্দু মন 


সন্দেহ নেই ; কিন্তু রাখণ ও অন্যান্য রাক্ষসবীরদের সঙ্গে হৃন্ধে তিমি যথাথ বীরের মতই 
আচরণ করোছিলেন। অপরদিকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাগুবপক্ষকে পদে পদে ক্ষত্ুধমণ থেকে 
বিচ্যুত করার সম্পূর্ণ দাঁয়ত্ব কষের | 

রাম ও কৃষ্ণ চাঁরন্রের মধ্যে প্রথমেই যে প্রভেদের কথা আলোচন। করে নেওয়া দরকার তা৷ 
এই যে, রাম পুরোপুরভাবেই একজন রন্ত'মাংসের মানুষ । সমগ্র রামায়ণে প্রায় কোথাও 
তাকে কোন অলৌকিক শান্ত ব্যবহার করতে দেখ যায় না। তান যে 'ব্ণুর অবতার, 
সেট। একটা তত্তৃকথা মান্ত। রামায়ণের উপাখ্যানে রামের বিষ্ুত্বের কোন ভুমকাই নেই। 
কন্তু মহাভারতের কু বা গোকুলের কৃষ্জ₹ কোনটিই বিশ্বাসযোগ্য মনুয্য চারত্র হিসাবে 
আমাদের মনে দাগ কাটে না। গোকুলে এবং কুরুন্দে ত্রে উভয় স্থানেই আখ্যানের প্রাতপদেই 
কৃষের আতমানাবক ক্ষমতার পাঁরচয় পাওয়া ফয়। বাঁঙ্কমচন্দ্র অবশ্য কৃষ্ণকে তার ভন্োকক 
ক্ষমতা বাদ দিয়ে একট মানব চাঁরন্র হসাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। যেখানেই কৃ-ফর 
কোন অলোৌকক চারতের ঝবহার সে অংশকেই 'তী'ন প্রাক্ষপ্ত বলে বর্জন করেছেন । ফলে 
অবশ্য মহাভারত ও হাঁরবংশের প্রায় বিছুই বাঁক থাকে ন। জম্ম বধ, দ্রোণ ব্ধ ভূত 
ঘটনাকে এবং দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পর তৎ্কর্তক কৃঞ্ত নন্দাকে, গোটা মৌষল পৰক্কে 
এবং আরও কয়েকাঁট পর্বের আঁধকাংশ কেটে বাদ দেওয়ার পর যা বাকি থাকে তার সঙ্গে 
ভারতবাসীর জানা কোন মহাভারতেরই কোন মল নেই। তার মধ্যে কৃষ্ণের যে চেহার৷ 
পাওয়। যায় তার মধ্যে কোন বিশ্বাসযোগ্য মানব চরিত্রের আভাস পাওয়া যায় না । 


অনেক বাঙালী পাঠককে এই কথা বলতে শুনোছ যে, কাব্য হিসাবে সাহত্য হিসাবে 
মহাভারত তাদের কাছে রামায়ণের চেয়ে অনেক বেশী চিত্তার্বক। রামায়ণের চরিব্লগুলি 
নাক অতিশয় পাঁরমাণে আদর্শগুণের ধারক হওয়ার দরুণ পুতুলের দশাপ্রাপ্ত, তাদের ব্যবহার 
রন্ত-মাংসের মানুষের মত নয়। উপরাঁদকে মহাভারতের চাঁরঃগুল নাঁক খুবই জীবন্ত । 
এই কথাটি আমার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর লাগে । মহাভারতের অনেক চাঁরত্রই নিতাণ্ত 
দোষেগুণে মনুষাত্ব য্যস্ত, যেমন য্াধাষ্ঠর, যেমন দ্রৌপদী, যেমন ধৃতরাস্ট্র, গাঙ্ধারী, দুর্যোধন, 
কর্ণ। কিন্ত; মহাভারতের অনেক প্রধান চাঁরন্রে, বিশেষ করে কৃষ্ণ, এমন আতমানাবক 
গুণ আরোপ কর হয়েছে যে, তাদের বিশ্বাসযেগ্য মনুষ্য চাঁরন্র ঠহসাবে গ্রহণ করতে অসুবিধা 
হয়। অপরাদিকে রামায়ণের চারন্রদের মধ্যে আদর্শ হিসাবে দেখানোর চেষ্টা ₹বচেয়ে বেশী করা 
হয়েছে ধার সম্বন্ধে সেই রামচন্ডরের চাঁরন্র সম্পর্কে শ্রীপীনেশচন্্র সেনের নিম্বীলখিত মস্তব)টি 
আমার কাছে অত্যন্ত চমৎকার এবং একই কালে 'নভূল বলে মনে হয়। “ঝলীকি আঙ্কত 
রামচারিত্র আতমান্ায় জীবণ্ত--এ চিত্রে সীচকাবদ্ধ কালে তাহা হইতে ধেন রন্তাবন্দ ক্ষারত 
হয়--এই চাঁরত্র ছায়৷ ?কংবা ধৃমবিগ্রহে পাঁরণত হইয়া পুস্তকান্তগ'ত আদর্শ হইয়। পড়ে 
নাই।” (২) 


ন্‌ 


রামায়ণে রামের চাঁরন্লিক গুণের মধ্য সবচেয়ে বেশী কীতিত হয়েছে যা তা তার সত্য- 
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পরারণত।, তীর চারিনত্র গুণকীর্তনে যত বিশেষণ বাবহার কর! হয়েছে তাদের আধকাংশই 
সত্যসংগশ্লিষ্ট । যথ।--সত্যানষ্ঠ, সত্যগ্রাতজ্ঞ, সত্যে আবন্ধ, সত্যে অবাহত, সতাবাদা, 
সত্যপাশে বন্ধ, সত্যবাকৃ, সত্যজ্ঞ, সতাসন্ধ । পূর্বব্াঁ এক পারচ্ছেদে আমর দেখেছি হবে 
“সত্যরক্ষা” বাক,টি আমাদের প্রাচীন সাহত্যে দুইটি সংগ্সিষ্ট অর্থে বাবহত হয়েছে । এক, 
মিথ্যা কথ। না বলা । দুই, অঙ্গীকার রক্ষা করা। এও মন্তব্য করোছ যে, মিথ্যা কথা নঙ 
বলার অর্থে সত্যপরায়ণতাকে আমাদের ধর্মশাস্ত্রে অপেক্ষ কৃত কম গুরত্ব দেংয়। হয়েছে ॥ 
অপরাঁদকে অঙ্গীকার রক্ষা করার অর্থে সত্যরক্ষাকে দেওয়া হয়েছে সব প্রকার ধমের ১ধ্যে 
সর্যোচ্চ স্থান। 


[মিথ্যা কথা না বল। এবং অঙ্গকার রক্ষা কর। এই উভয় অথেই রাম ছিলেন সতী” 
পরায়ণতায় লৌহদৃড় । সাঁতা যখন রাম সম্বন্ধে বলেন, "তি সতাই বালয়া থাকেন জীবন- 
রক্ষার প্রয়োজনেও তান কখনো মিথ্যা বলেন না।"€৪) অথব। রাম যখন 'নজের সম্বন্ধে 
বলেন, ''আকাশ পাঁতত হইতে পারে, প্রাথবী বিদীর্ণ হইতে পারে, সমুদ্র শুফ হইতে পানে 
কমু আম কোন সময়ে পরিহাস্যালাপেও মিথ্যা বালিতে পারি না 1৮৫৫) তখন মিথ্য। কন! 
না বলার অর্থে সত্যের কথা বোঝান হহেছে । অপরদিকে রাঃচন্দ্র যখন বলেন, "চন্দ্রের 
শোভ। অপনীত হইতে পারে. হিমালয় হিম ত্যাগ কাঁরতে পারেন, সাগর তাহার বেলঃ 
আঁতক্রম কাঁরতে পারে, কিন্তু পিতার প্রাতিজ্ঞা আম লগ্ঘন কাঁরতে পারব না 1৮৬) তখন 
[তান অঙ্গীকার পালনের অর্থ সত্যরক্ষা বুঝিয়েছেন । সত্যের এই দ্বাবধ »ংজ্জা সম্বস্ধেই 
িস্তু কৃষের ধারণ ও আচরণ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সম্পর্কে ক:কর মন্যেভাব কি 
জাতীয় ছিল তা৷ সবচেয়ে পাঁরঞ্কারভাবে প্রকাশ পেয়েছে মহাভারতের একটি উপাখ্যানে ঝ 
এখন আলোচনা করব । 


কর্ণ পর্বে অর্জুন, যুধাষ্টর ও কৃষণকে নিয়ে এই ঘটনার যে বিবরণ পাওয়া যায় তা এই 
প্রকার £ “কর্ণের বাণসমূহে সম্ভপ্ত আমত তেজস্বা কুস্তীকুমার রাজা যুধিষ্ঠির অধিক 
বলশালী কর্ণ.-ক কুশলে থাকিতে শুঁনয়৷ অন্জুনের উপর ক্রোধ করত” তাকে একপ্রদ্থ চূড়ান্ত 
নন্দাবাদ করে বলেন, “ধিক, তোমার এই গার্জীব ধনুক, ধিক তোমার বাহুদ্ধয়ের বলকে, 
ধিক তোমার এই অসংখ্য বাণকে, ধিক্‌ তোমার কেশরা'র পুত হনুমান কতৃক প্রদত্ত এই 
রথকে ।” এবং এও বলেন, “যাঁদ তুমি আজ রণডামতে বিচরণকারী এই ভয়ানক বার 
রাধাপুল্র কর্ণের সন্মুখীন হইতে ন। পার, তবে এখন এই গাণ্ডীব ধনু অনা কোন এর্প রাজাকে 
প্রদান কর, বিনি তোমা অপেক্ষা অন্ত্রবলে অধিক বলীয়ান । (৭)., যুধাষ্ঠর এই কথা বাঁলজে 
পর শ্বেতবাহন কুস্তীনন্দন অর্জনের আতশয় ক্রোধ হইল । তিনি ভরত শ্রেষ্ঠ যুধ্িরকে 
বধ কারবার ইচ্ছায় তরবার গ্রহণ কাঁরলেন।” ৮) কৃঞ্ক কতৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে অর্জন 
বললেন, “যে ব্যাস্ত আমাকে বলিবে বে, তুম তোমার গাণ্তীব ধনু অন্যকে প্রদান কর, আছি 
তাহার শিরশ্ছেদ কারব। আম মনে মনে এরুপ প্রতিজ্ঞ কারয়া রাখিয়াছি । আছ 
যুধাষ্ঠরকে বধ কত্ত সেই প্রাতজ্ঞার পালনে খণ মুন্ত হইব ।” ৯) কফ এই কথ। শুষে 
অঙ্কে নানারধ 'তিব্র্কার করে বলেন, “তুম অবোধ বালকের ন্যায় প্ূবে কোন প্রতি 
কারয়াছ'ল, সেই জন্য ভুনি মৃ্ণভাবপত তর্ধ্সযুন্ত এই কার্য কারবার জন্য উদ্যত হইয়া ৫. 
এবং জৎক্ষণাৎ এক ঝাড় অভিনব ধর্ম সম্পাক্ষর্ত জ্ঞান দাম কয়ে বসেন! এই অভি 

৮ 


১২২. ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দু ধন 


ধর্মের দুইটি সৃন্ন। প্রথম সূন্ন, “আমার বিচারে প্রাপীহংসা না করাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
ধর্ম । যাঁদ ক।হারও প্রাণ রক্ষ। কারবার জন্য মিথ্য। কথা বলিতে হয়, তবে তাহাও বাঁলবে, 
তথাঁপ কোনরৃপে তাহাকে হিংসা করিবে না” (১০) দ্বিতীয় সূন্ন, “যেখানে মিথা। কথ। 
বলার পাঁরণাম সত্য কথ৷ বলারই ন্যায় মঙ্গলকারক হয় অথবা যেখানে সত্য কথ৷ বলার 
পাঁরণাম মিথ্যা ভাষণেরই ন্যায় আনষ্টকর হইয়। থাকে, সেখানে সত্য কথা বল৷ উচিত 
নহে। সে স্ছলে অসত্য কথ। বলাই উাঁচত হইবে |” (১১) অর্জুন কৃষের বাকের 
প্রে/(তের সামনে দড়াতে পারেন না । তিনি কৃঞ্তকে বলেন, “সংসারের সকল লোকের 
বোধে যেভাবে আমার এই প্রাতজ্ঞ। সত্য বাঁলয়া স্থিরীক 5 হয় এবং যাহাতে পাগুুপুন্র রাজা 
ফ্যাধাষ্ঠর ও আঁম--এই দুইজনেই জীবিত থাকিতে পার, সেরূপ কোন পরামর্শ আপনি 
আমাকে কৃপ। কাঁরয়। প্রদান করুন।"* (১২) কৃষের পক্ষে তো এ কোন সমস্যাই নয়। 
মুহৃত মধ্যে তান সম ধান আবিদ্কার করে ফেলেন । “তোমাকে অবশ্যই প্রাতিজ্ঞ পালন 
কাঁরতে হইবে” বল [তিনি যে পথ বাতলে দেন তা৷ আঁতশয় চিন্তচমৎক'রী। ত৷ হল এই, 
“তুমি যুবষ্টিরকে সর্থদা আপাঁন বাঁলয়। থাক, এখন তুম তাহ।কে “তুম বাঁলয়। দাও। 
ভাঃত! যাঁদ কোন গুরুগন ঝান্তকে “তুম” বল। হয়, তবে উহ। সংপুরুষগণের দৃষ্টিতে 
তাহার বধই হইয়া থাকে | * (১৩) কৃষের উপদেশ অনুসারে অর্জুন যুধাষ্ঠরকে, 'যৎাকা9ৎ' 
অপমানকর কথ! বশেন। কিন্তু অজ্জুন যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের মত ধর্মের প্রবস্ত। ছিলেন না, 
ধর্মভারু ক্ষাত্িয় ছিলেন মাত্র, সেহেতু তার খুব অনুতাপ হল, “আম যাহার দ্বারা হঠকারতা- 
প্বকি জেঃষ্ঠ ভ্রাতা যুধাণ্ঠরের অপমানর্প আহতকর কাধ কাঁরয়াছি, নিজের সেই দেহকেই 
এখন নষ্ট করিয়া দিব |” ১৪) এই বলে পুনরঃয় আস নিচকাশত করলেন । কৃষ্ণ 
আবার তাকে “ধমেরি স্বরৃপ সৃষ্ষম। তাহ।কে জান ও বোঝ। আতশয় কাঁঠন।”-_ ইত্যাদি 
বলে যাদুকরের মত মারও একটি চমৎকার সহজ উপায় বার করে দিলেন। “তুমি ব্তমানে 
নিজেই নিজের গুণাবলী বর্ণনা কর। এরূপ কাঁরলে তুমি নজেই নিজের আত্মহত্য। কাঁরলে 
_-ইহাই পারগণিত হইবে |; ১৫) বাঙ্কমচন্দ্রের ভাষায় “অজজুন তখন অনেক আত্মশ্লাঘ। 
কারলেন। তখন সব গোল 'মাটয়। গেল 1” (১৬) 


[ঠিকই তে।। কত সহজেই গোল মিটিয়ে দেওয়।৷ গেল । কত সহজেই কৃষ্ণ অর্জুনকে 
দিয়ে সত্যরক্ষা করালেন । রাম নিজে 'বিষুর অবতার হয়েও তার কৃষ্ণের মত অত প্রখর 
ধমবুদ্ধ ছিল না। তা যাঁদ থাকত তো তাঁনও বোধ হয় চৌদ্দ বৎসর বনবাসের বিকল্প 
হিসাবে তুচ্ছ কিছু একট। করণীয় বার করতে পারতেন ঘা করে বনেও যেতে হত ন৷ সত্য- 
রক্ষাও হত। যেন তান চৌদ্দ দিনের জন্য কোন উপবন থেকে প্রমোদ ভ্রমণ শেষ করে 
[ফিরতে পারতেন এবং তাতেই তার চৌদ্দ বংসর বনবাস করার সত্যরক্ষা। ঘটত । 


এই জাতীয় নীত চিন্তা অনুসরণ করলে ভীঙাকে আঙ্গীবন ব্রশ্ষচারী থাকতে হত নী, 
রামচজ্দ্রকে বনবাসে যেতে হত না, পণ্পাওবদেরও বনবাসে যেতে হত না, ভীমকে 
দুযোধনের উরুভঙ্গ ব। দুঃশাসনের হস্ত পান করতে হত না। সত্যরক্ষা ব্যাপারটাই অবাস্তর 
হয়ে পড়ত ॥ একথা অবশ্য ঠিক যে অবস্ছা বিশেষে সত্য কথা বল। ব৷ সত্যরক্ষার চেয়ে 
মিথ্যা বলা বা সত্যভঙ্গ করা আঁধকতর ধর্ম সংগত এই তন্তুটি একা কৃষই শুধু 'এই বিশেষ চ্ছানে 
দেননি, মহাভারতে ও পুরাণে অনার আল্পও অনেক প্রবস্তা এর সমর্থন করেছেন । “সত্যরক্ষা” 


্াঙ্াপ্য পুরুষাদর্শ রাম ও কৃ: ১২৩. 


বন্ধে আম তার কছু উদাহরণ দিয়োছ। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, পুরাণ প্রাসন্ধ কোন 
যান্তই সত্য ধর্মের থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্য এই 65০৪8]১6 ০1856-এর সাহায্য গ্রহণ 
রেন নি। 

এই প্রসঙ্গে কৃফ সত্য সম্বন্ধে যে আঁভনব তত্জ্ঞান দেন তা নিয়ে আরও খাঁনকটা 
[লোচন। কর।র আছে । যেমন তখর মতে, “সত্য কথা বলা আত উত্তম । সত্য হইতে 
ষ্ঠ অন্য আর কিছুই নাই ; কিন্তু সংপুরুষগণের আচাঁরত সত্যের যথার্থ স্বর্প জ্ঞান অত্যন্ত 
1ঠন। যেখানে মিথ্য। কথ। বলার পাঁরণাম সত্য কথ বলারই ন্যায় মঙ্গলকারক হয় অথবা 
খানে সত্য কথা বলার পাঁরণাম মিথ্যা ভাষণেরই ন্যায় আনষ্টকর হইয়া থাকে, সেখানে 
ত/ কথ। বল। উচিত নহে । সে স্থলে অসত্য কথ৷ বলাই উচিত হইবে 1” (৯৭) কোন 
চান অবস্থায় মিথ্যা কথা বল। ন্যায়সঙ্গত এই বিষয়ে, তিন যে শান্্ববাক্যের প্রমাণ উপস্থিত 
রেন ত। আতিশয় মনোহর । *1ববাহকালে, রাঁতব্রীড়ায়, কাহারও প্রাণসঙ্গটকালে, সর্বস্ব 
পহরণ হইবার সময় এবং ব্রাহ্মণের জন যাঁদ প্রয়োজন হয়, তবে অসত্য কথা বালবে । কারণ, 
ই পণ স্থলে অসত্য ভাষণে কোন পাপ হয় না ।”(১৮) এই শাস্র বাক্য অনুসরণ করলে খুব 
ম অবস্থার কথাই ভাব। ধায় যেখানে মিথ্য। কথা বললে দোষ হবে। 


রাম ও কৃষ্ণের সতা সম্পর্কে মনে।ভাবের পারচ।য়ক যে ডীন্ত উপরে উদ্ধত করোছি ত৷ 
কেই কৃষ্ণ যে “আ্যান্টি-রাম” আমার এই প্রাতিপাদ্য প্রাতষ্টিত হয় বলে মনে কার। কৃষ্ণের 
থ্যাকে সত্য হিসেবে দেখানোর প্রচেষ্টাকে গুলে হজম করার জন্য ভারতাঁয় মনকে যে 
পরত করতে হয়েছে, তার একাঁট অত্যন্ত উপাদেয় উদাহরণ পাওয়। যায় বাঙ্কমচন্দ্রের কি 
রত" প্রবন্ধে এই ঘটনার বিশদ আলোগনায়। অপর আভনবত্ব আহংসার গুণগান । 


এই বশেষ ক্ষেত্রে কৃষ্ণ যে প্রাণীশৃহংসা না করাকে সত্য ধর্মের উপরে এবং আর সব 
মর উপরে স্থান দিয়ে বসলেন তা নিতান্তই এক ব্যাতক্রম-_শুধু সমগ্র প্রমাণ শাস্ত্রে নয়, 
৪ প্রগারত বাণীর মধ্যেও । কৃষ্ণের মুখে আহংসার গুণগান অ.্চর্য শোনায় বইকি ! 
নই ?ক সেই কৃষ যান কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গণে দাড়িয়ে স্বজন বনাশে বিমুখ অঙ্জ্ুনিকে 
্ধ প্ররোচিত করার জন্য যুদ্ধসজ্জা ও যুদ্ধারন্ত এই সময়টুকুর মধ্যে সম্পূর্ণ শ্রীমন্তগবত _ 
ত৷ আউড়ে ফেলেন? অজুণন যখন বলেন, “হায় মহাকষ্ট, আমর ভীষণ পাপ কাঁরতে 
্টত হইয়।ছি। যেহেতু রাজ্যসুখল'ভে আত্মীয়সমূহকে বিনাশ করিতে সমুদ/ত হইয়াছি। 
হাদের জন্য রাজভোগ ও সুখসমুদয় আকাক্ষ্ষিত, সেই আচার্ষ, পিতব্য পুত্র ও িতামূহ, . 
হুল... শ্বশুর, পোঁন্র, শ্যালক ও সম্বন্ধ সকল...ই'হাদের ?বনাশ করিতে ইচ্ছ। কার না ।” 
৯) তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তিরস্কার করে বলেন, “এর্প বিপদ সময়ে ক জন্য তোমার 
না্য্য আচারত স্ব প্রাতিব্ধক অধশগ্কর মোহ উপাস্থছত হইল ?”২০) এবং বোঝান 
1াওতসমূহ মৃত অথবা! জীবিত কাহারও জন্য শোক করেন না ।”(২১) কেননা, “জীবাস্মা 
[ন জন্ম গ্রহণ করেন না অথব। মরেন না।”(২২) ইত্যাদি, ইত্যাঁদ সমগ্র সাংখ্যযোগ, 
যোগ, 'জ্ঞানযোগ । গীতার মধ দার্শনিক তত্বের গভীরতা অনেক আছে সন্দেহ নেই; 
শত আহংসার মাহাস্ত্যের প্রচার ছিটেফেশটাও নেই। 


এত সব করে ফল কথা য৷ অর্জনের মাথায় প্রবেশ করানে। হল তা এই__“তস্মাদ যুধা.. 
[ত"-“*ক্ষা্রয়ের ম্বধর্ম যুদ্ধ _মতএব বুদ্ধ কর।”€২৩) বেটারী অঙ্গন আগাগোড়াই, 
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ককের দায় নিবেশধ'বলে তিরগত হয়ে আসছেন । ভীগ্ঘ পর্বে তান তিরঙ্কত হলেন' নির্োধ 
বঙ্গে, কেননা তানি স্বজন বধে বিমুখ, ছিলেন। কিস্তু কর্ণ পর্বে যখন তান সত্যরক্ষা 
করার জন্য যুধঠিরকে বধ করতে উদ্যত হলেন তখন তিনি তিরস্কৃত হচ্ছেন এইরূপ ঝ1ক্যে 
“তুমি একজন সাধারণ গ্রাম্য মনুষ্যের ন্যায় নিজের জ্যচ্ঠ ভ্রাতা ধম্জ্ঞ নরপাতিকে কিরূপে 
বধ কাঁরবে (২৪).. তুমি অজ্ঞানবশত নিজেকে ধর্জ্ঞ মনে কাঁরয়া যে ধর্ম রক্ষা কাঁরতে 
যাইতেছ, তাহাতে প্রাণীহিংসার পাপ রাহয়াছে ।”(২৫) দেখা যাচ্ছে, কৃষ্ণের মতানুঙগারে 
জীগ্ম, দ্রোণ এবং অষ্টাদশ অঙ্গোৌহণী সৈন্যের 1বনাশে অধর্ম তে। নেইই বরং তা ধর্ম সহত 
এবং এই প্রসঙ্গে আহংসার কথাও ওঠে না । অপরাদিকে যুধিষ্িরকে বধ করা হত অন্যয়, 
কেননা তাতে আঁহংচা ধর্ম ভঙ্গ কর হত! 

অর্জুনকে কৃ বলেন, “কর্তব্য ও অকর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান কোনরূপেই অনায়াসে জ না 
যায়না । এই সমন্ত শান্ত হইতে জান যায় এবং তুমি উহ জানিতে পাঁরতেছ না ৮(২৬) 
সে বিষয়ে আর সন্দেহ ফি? শুধু অর্জন নন কৃষের প্রচাঁরত বণী এমনই কুটিল যে, তাৰ 
সবার প্রভাব্যান্বত ভারতব্াঁয় মন কর্তব্য ও অকর্তবোর মধ্যে প্রাভেদ প্রায় কখনই করে উঠতে 
পারে নি। উদাহরণতঃ এই প্রসঙ্গে বা্কমচন্দ্রের কসরতের সামান্য একটু অংশ দেখা যাক । 
[তান িখেছেন, “কৃষ্ণের কথার ফল এই যে, যাঁদ এমন অবস্থ। কাহারও ঘটে যে, হয় 
তাহাকে মিথ্যা কথা বাজতে হইবে নয় নরহত্যা করতে হইবে, তবে সে বরং মিথ্য। কথা 
বলিবে, তথাপি নরহত্য। কাঁরবে না । যাঁদ এব্‌প ধর্মাত্মা নীতিজ্ঞ কেহ থাকেন যে, বলেন 
যে, বরং নরহত্যা কাঁরবে, তথাঁপ মিথ্যা কথা বাঁলবে না, তবে আমাদের উত্তর এই যে 
তপণহার ধর্ম তশহাতেই থাক, এ নারকী ধর্ম যেন ভারতবর্ষে বিরল প্রচার হয়।"'২৭ 
কত: দুর্যোধনকে অন্যায় যুদ্ধে ভূপাতিত করায় ক্রুদ্ধ বলগরামকে এই কৃফই বলেছিলেন, ভীমবে 
এ কাজ করতে হয়োছিল ; কেননা, ত৷ না করলে ভীমের সত্যভঙ্গ হত। দুঃশাসনের ৫ 
পানের মত নারকাঁয় কাজের সমর্থনেও ভীম গাদ্ধারীকে একই ধুন্ত দেখান। লোকাঁহৎ 
এবং সত্যরক্ষ। এই দুইয়েব মধ্যে সংঘাত যখনই হয়েছে তখনই লোকাহতকে উধের্ব চ্ছান 
দেওয়। যাঁদ ধম“সঙ্গত মনে কর। হত তো পুরাণ ও মহাকাব্যে সত্যরক্ষা সম্পর্কে ষত কাহিন 
আছে তার সবই অধর্মের কাঁহনীতে পাঁরণত হত । রাম পিত্‌-আজ্ঞ। রক্ষা করতে-বন্তুত পিং 
আজ্ঞা নয়, কৈকেয়ীর আজ্ঞা-_রক্ষ। করতে ধনে গিয়ে কার [হত করেছিলেন ? নিজে তে 
পরম কষ্ট ভোগ করেই ছিলেন, পিতার মৃত্যুর কারণ হয়োছলেন, মাতাকে অশেষ খন্টু 
দিয়েছিলেন এবং সীতার পরম লাঙ্ছন। ঘটিয়োছিলেন। হরিশ্চন্দ্রকে দিয়ে সত্যরক্ষা। করানে; 
নামে বিশ্বামিত্র তাকে ও তার পারবারের সকলকে যে চূড়ান্ত নিধাতন করোছলেন তাতে কা' 
[ক হিত কর! হয়োছল? পাঁতর সত্য রক্ষার খাতিরে ওদাব্তী যে আনচ্ছায় অপারাচি' 
আগন্তুক ব্রাহ্মণের কাম প্রবৃত্তি মেটাতে ধনজের শরাঁরকে প্রদান করেছিলেন তাতে কার 
হত কর! হয়োছিল ? (এ জাতীয় তনেক কাহিনী “সত্যরক্ষা" প্রবন্ধ আলোচিত হয়েছে ) 
সন্তা রক্ষার খাঁতরে নিজ পুত্রকে বাল দেওয়ার উদাহরণও একা ধক পাওয়। যায় । এ 
ঈমন্ত উপাখ্যানের কোনাটতেই লোকাহতের প্রসঙ্গই তোলা হয়ান।, (একমাত্র ব্াাতক্রম- 
য্লামের বনবাসে যাওয়ার উপচক্ষ্যে তপকে ভরত, জক্ষণ, কৌশল্যা ইত্যাদি যে বি 
[ৃবপরীত ধর্মে কথ। শোনান । ) 1. | 

: অহাতায়তের যে উপাধ্যানট বিশদ আলোনা উপারে করেছি ত তের কিক হু, 
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শদয়ে সতাঙঙ্গ কাঁরয়োছলেন ৷ কস্তু তীন সরাসাঁর বনজেও সত্যভঙ্গ করোছলেন। পতীন 
প্রাতজ্ঞ। করোছলেন যে, কুরুর্ষেত্রের যুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করবেন না। কিম্ত; দুই-দুইবার তান 
রথ থেকে নেমে প্রতিপক্ষকে আব্লমণ করতে এাঁগয়ে যান । দুইবারই ধর্ম বিষয়ে নিষেধ 


বলে বরাবরই 'তিরস্কৃত অর্জন বেচারীই তশর পা জাঁড়য়ে ধরে তশকে নিরস্ত্র করে শিখর 
সত্যরক্ষা করেন। 


রাম, ভীহ্াা, হরিশ্চন্দ্র প্রভীতি পুরাণপ্রাসন্ধ সত্যপরায়ণ ব্যান্তরা যেভাবে সত্য ধমকে 
বুঝোছলেন এবং অনুসরণ করোছলেন তা কতট। মনুষ্যসমাজের পক্ষে কল্যাণকর সেই 
আলোচনা আপাতত করব না। আমাদের প্রাতপাদ্য বিষয় ছিল, সত্যধমের বিষয়ে রাম 
ও কফ সম্পূর্ণ বিপরীত, একগ্রন যাঁদ উত্তর মেরুতে অবাশ্থত হন তে৷। অপরঙ্গন দক্ষিণ 
মেরুতে । সেই আলোচনা এতক্ষন করোছ। প্রবন্ধের পরবতাঁ অংশে ক্ষত্রধর্ম এবং প্রেম 
ও কামের ব্যাপারেও এই দুই চাঁরন্র যে সম্পূর্ণ বিপরীত তার আলো চন। করব। 


সূন্নপাতেই বলোছ, এক বাল্সী-বধের ব্যাতিক্রম বাদ দিলে অন্য কখনও রামচগ্্র কষত্ধর্ম 
থেকে বচযুত হন ন । এর সমর্থনে রাবণের সঙ্গে রামের যুদ্ধের বৃত্তান্ত থেকে একাঁধক 
উদাহরণ দেওয়া যায় । রাম ও রাবণের যুদ্ধ খন তুঙ্গে উঠেছে, রাম ও লক্ষ্মণ যখন বারবার 
রাক্ষসপেনাদের দ্বার বিনষ্ট হতে হতে কোন মতে বেঁচে গেছেন, এমন অবস্থাতেও রাম 
বাবণকে বলেছেন, "রাবণ ! তুম আজ আতশয় ভয়ানক কর্ম করিয়্াছ, আমার সেন। মধো 
প্রধান প্রধান বারগণকে নিহত কারয়াছু । সেইহেতু পারশ্রাস্ত_-ইহা বুঁঝয়া শরপ্রহারে 
ভোমাকে যমের অধীন কারব না। শীনশাচরপাত ! তুমি সমরে পড়ত বাঁলয়া জানিতোঁছি। 
অতএব প্রয়াণ কর ; লঙ্কায় প্রবেশ প্বক আশ্বস্ত হইয়া রধ, ধন, সেনাসহ আসিয়া আমার 
বল দর্শন কারিবে 1৫২৮) এবং এই একবার মাত নয় । তান এবং তার পক্ষের অন্যান্য 
যোদ্ধারা অনেকেই একই আদর্শের অনুসরণ করেছেন । যেমন কুন্তের সঙ্গে যুদ্ধকালে পুগ্সীব 
তাকে বলেন, “লোকানন্দ। ভয়ে এক্ষণই তোমাকে বধ কাঁরতোঁছ ন৷ : তুমি বুদ্ধ কাঁরয়। ক্লান্ত 
হইযাছ ; এখন বিশ্রাম কাঁরয়া আমার শান্ত অবলোকন কর ৫২১৯) রাবণের সঙ্গে বুদ্ধকালে 
হনুমান বলেন, "“রাক্ষস ! তুম অন্যের সাহৃত যুদ্ধ কাঁরতেছ, এই হেতু তোমাকে আক্রমণ 
করা উচিত নয়।”*৩০) এর সঙ্গে তুঙ্গনা করে দেখা যাক, তুলনীর অবন্ায় কের 
মনোভাব । কর্ণার্জনের আস্তম বুদ্ধের এক পধ্যায়ে “অত্যন্ত আহত হইয়। পড়ায় সৃতপুন্ত কর্ণ 
তৃণীর ও ইন্দ্রধনুতুল্য বশাল ধনু পরিত্যাগকরত রথের উপরেই স্মলিত হইতে হইতে মুঁছত 
হইয়। পড়লেন ॥ সেই স্ময় তাহার মুণ্টিও 1শাথিল হইয়া গিয়াছিল । অর্জন সংপ্রুষগণের 
বলতে অবাঁস্থৃত শ্রেষ্ঠ পুরুষ ; অতএব তান এই সম্কটকান্গে কর্ণকে নাশ কারবার ইচ্ছ। 
কাঁরলেন না ! তখন ইন্দ্রের কানষ্ঠ ভ্রাতা ভগবান শ্রীক্কক্ক তীরবেগে কাহলেন, “পাস্ডুনন্দন ! 
তুম কি প্রমাদগ্রস্ত হইয়। পাড় বা? শবস্বান্‌ বাস্ত দবল হইতেও দুল শন্ুকে নষ্ট কারবার 
জন্য কখনও সময়ের প্রতীক্ষ। করেন না। বিশেষত সঙ্কটে পাঁতত শত্রাদগকে বিনাশ কারয়। 
বুঁদ্ধমান পুরুষ ধর্ম ও যশোভাগী হইপ্লা থাকেন।” ৩১) এর পর মোদনী যখন কণের 
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চর নি 


রথচক্র গ্রাস করে তখন রথচক্ত উত্তোলনের প্রচেষ্টারত কর্ণকে অর্জন কিভাবে বধ করেন ত৷ 
সকলেরই জান। । এ দুচ্কর্মও অঞ্জন করতেন ন] যাঁদ ন। কৃষ্ণ কণকে ব্যঙ্গ করে ক্ষত্রধর্নকে 
অবান্তর বলে ভীঁড়য়ে দিতেন । এই কর্ণের শাল্তমন্তা সম্বন্ধে কৃষ্ণের যে কিরূপ উচ্চ ধারণ। 
ছিল, তার প্রকাশ পাওয়া যায় [নিম্নীলাখত ভীন্ততে £ “এই সংসারে এরুপ কোন পুরুষ আছে, 
যে যুদ্ধচ্ছলে কার্তিকেয়তুল্য শন্তিশালী কর্ণের সম্মুখে থাকতে সমর্থ হইবে ?.. যাঁদ তুমি গাণ্তীব 
ধনু উত্তোলত কাঁরয়৷ এবং আমি সুদর্শনচক্কে ধারণ কারয়া উভয়ে একত্রে গমন কাঁরয়াও 
থাক, তথাঁপ আমর কবচ-কুগুলযুন্ত নর শ্রেষ্ঠ কর্ণকে জয় কাঁরতে সমর্থ হইতাম না। তোমার 
'হিতের জন্য ইন্দ্র শত্রুনগর জয়ী কর্ণের দুইটি কুগুল মায়াবলে অপহরণ কাঁরয়াছেন এবং 
তাহাকে কবচ হইতে বাত কাঁরয়া 'দিয়াছেন।...যে সময় হইতে মহাত্মা ইন্দ্র কর্ণকে 
তাহার দিব্য কবচ ও কুগুলদ্বয়ের পারবে স্বীয় শক্তি অস্ত্র প্রদান কাঁরয়াছিলেন. যেরূপ সে 
ঘটোৎকচের উপর এঁ শান্তিকে প্রয়োগ কাঁরয়াছে সেইর্প এই শান্তকে লাভ কাঁরয়া৷ অবধি 
ধর্মাত্ম। কর্ণ সর্বদা তোমাকে রণাঙ্গনে নিহত বাঁলয়াই মনে কাঁরতোছল.. বর্ণ কবচ ও বুগুলহখীন 
হইয়া এবং ইন্দ্র-প্রদত্ত শান্ত-অস্ত্র হইতে রাহত হইয়া এখন একজন সাধারণ মানুষের ন্যায় 
হইয়া গিয়াছে । তথাপি ইহার বধের একটি মান্র উপায় আছে । কোন ছদ্র পাইলে যখন সে 
অসাবধান হইয়া থাণকবে, তোমার সাঁহত যুদ্ধ চলিবার সময় যখন কর্ণের রথের চক্র ধর.ত'ল 
প্রাবষ্ট হইবে এবং সে সঙ্কটে পাঁতত হইবে, সেই সময়েই তুমি পূর্ণ সাবধানতার সাঁহত 
আমার সঙ্কেত ?ববেচনাপূর্ব উহাকে পৃবেইি বধ কারিবে। অন্যথা সে যখন যুদ্ধের জন্য তত্ব 
উত্তোলিত কাঁরবে সেই সময় এই অজেয় বীর কর্ণকে তিলোকের একমান্্ বীর বজধার ইন্দও 
1নহত কাঁরতে সমর্থ হইবেন না।” (৩২) 
ভঁরশ্রবাকে অধন্ম যুদ্ধে হত] করার পিছনেও ছল কৃষের প্ররোচনা । লাত্যাক ও 
ভাঁরশ্রবাতে যুদ্ধ চলছিল । সাত্যাকর পরাঁজত ও নিহত হওয়ার সম্ভাবনা দেখে কৃফ 
অর্জুনকে বলেন “দেখ বৃষ ও অদ্ধক বংশের এই 'সংহতুল্য পরাক্রমী বাঁর ভূরিশ্রধার বশীভূত 
হইয়। পাঁড়য়াছে ।...পার্থ ! পরাক্রম মিথ্যা, যাহার আশ্রয় লইয়াও বৃঁফবংশীয় সত্য পরাক্রমী 
বীর সাত্যাঁক হইতেও ভুরশ্রবা আধক বলশালাী হইয়া গিয়াছে ।১, (৩৩) এই কথার পর 
অর্জন কিভাবে ভৃঁরশ্রবার দাঁক্ষণ বাহু ছেদন করেন এবং কিভাবে পরে যোগাসনে উপবিষ্ট 
ভারশ্রবার মস্তক সাত্যকি ছেদন করেন তা মহাভারত-পাঠকের কাছে পাঁরাঁচত। কিন্তু এই 
ঘটন।র দা'য়ত্ব ভঁরশ্রব৷ যেভাবে অর্জনের উপর ন্যস্ত না করে কৃষের উপর করোছিলেন ত৷ 
[শক্ষাপ্রদ ॥ তান বলেন, “তুম সাত্যাঁককে বাচাইবার জন। আজ যে অত্যন্ত নীচ বর্ম 
কাঁরলে, ইহ। নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের আঁভমত, কারণ, তোমার মধ্যে এরূপ নীচ চিন্তা সম্ভব নয়। 
এরুপ কোন মানুষ আছে যে অন্যের সাহত যুদ্ধরত অসাবধান যোদ্ধাকে এতাদৃশ সঙ্কটদান 
কাঁরতে পারে 2 যে শ্রীকৃষ্ণের মিত্র নয়, তাহার পক্ষে এর্‌প কর্ম করা সম্ভব নহে !(৩৪), 


জয়দ্রথকে কিভাবে বধ করা হয়েছিল ? কৃষ্ণ অঙ্নকে বলেন, “এই শীসঙ্কুরাজ জয়দুথ 
প্রাণরক্ষ। কারবার ইচ্ছায় ভীত হইয়। অবচ্থান কাঁরতেছে এবং তাহাকে ছয়জন মহারথী বীর 
মধ্যভাগে রাথয়। দিয়ছে । রণাঙ্গনে এই ছয় মহা রথী বীরকে পরাজিত কারিতে ন৷ পারিলে 
[বন মায়ায় 'সন্ধুরাজ জয়দ্ুথকে বধ কাঁরিতে পারিবে ন। অতএব আম এখানে সূর্ধদেধক 
আবৃত কারবার জন্য-কোন এক যুক্ত অবলম্বন কাঁরব, যাহাতে একাকী 'সিঞ্ুাজই সূর্ঘদেবকে, 
জ্পন্টরূপে অন্ত যাইতে দোখিতে পায়। এই দুরাচারী তখন নিজের জাঁবনের অভিলাযা 


ঘা্গীণয পুরুষাদর্শ__ রাম ও কৃফ ১২৭ 


হইয়। হর্ষ সহকারে তোমার বিনাশের জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে কোনর্পে আর নিজেকে লুকাইয়া 
রাখবে না। এরুপ এক্ক সুযোগ আসিলে পর তোমাকে অবশ্যই তাহার উপর প্রহার কাঁরতে 
হইবে ।”৩$) এর পর “যোগী, যোগযুস্ত এবং যোগাঁশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ স্ধদেবকে গোপন 
কারবার জন্য অঙ্ধকারের সূষ্টি কারলেন।”৩৬) এবং পুক্তীলকাবত তর্জনকে দিয়ে কাজ 
করানোর জন্য বললেন. “দেখ, এই বীর 'সন্ধুরাজ জয়দুথ এখন তোমার ভয় পাঁরহাব কাযা 
সূর্দেবের দকে দৃঁষ্টপাত কারতেছে। এই দুরাত্মাকে বধ কারবার ইহাই পূর্ণ সুযোগ, 
তুমি শীঘ্র ইহার মস্তক ছেদন কর এবং স্বীয় প্রাতজ্ঞা সফল কর।",৩৩৭) 


দ্রোণবধের প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে, “কুন্তীদেবীর অন্য পুন্রাদগকে দ্রোণাচার্ধেব বাণসমূহে 
পাঁড়ত ও ভয়ভীত দেখিয়া তাহাদের কল্যাণে-নিরত বুঁদ্ধমান শ্রীকৃন্ণ অর্জুনকে এই কথা 
বাললেন, “পার্থ! এই দ্রোণাচার্য সমস্ত ধনুদ্ধণরী কীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । যতক্ষণ ইহার 
হস্তে ধনু থাকিবে, ততক্ষণ ইহাকে যুদ্ধে ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবগণও কোনর্পে জয় কারতে সমর্থ 
হইবেন না। "আমার 'িশ্বাস_ অশ্বথামা নিহত হইলে পর হান আর যুদ্ধ কারতে 
পারবেন না। সেই জন্য যে কেহ তণহ।র নিকটে ধগয়া বলুক যে, ভশ্বথাম। [নিহত 
হইয়াছে ।” 0৩৮) এর পর য। ঘটোছল ত। সর্জনাবাঁদত এং সর্বকালানান্দিত। 


বাস্তবিকপক্ষে কৃষ্ণ যে পাওবদের [দিয়ে পদে পদে ক্ষত্তধর্ম লঙ্ঘন কাঁরযে নীচ কাজ 
কাঁরয়েছিলেন ত৷ এতই স্বপ্রকাশ যে তার জন্য অনেক যুক্তি প্রয়োগ করার বিশেষ প্রয়োজন 
হয় না। প্ববিতাঁ এক অধ্যায়ে “ক্ষত্রধ্ম” নামক প্রবন্ধে ৩৯) দঃরোধন কতক এবং 
গান্ধারী কর্তৃক কৃষ্ণকে বে তিরঙ্কার কর৷ হয়েছিল তার বিশদ আলোচনা করোচছলাম । কস্ত 
সেই প্রমাণেরও দরকার নেই । নানান অপকৌশল অবলম্বন করে কৃষ্ণ যে পাগুবপক্ষদের 
জয়ী কাঁরয়েছিলেন তা. তিনি [নিজ মুখেই সগর্কে প্রচার করোছিলেন। উদাহরণস্বরূপ 
নেওয়। যাক নিম্নলিখিত ঘটনাটি । ইন্দ্রের প্রদত্ত শান্ত দ্বারা ঘটোৎকচের বধ হওয়।র পর 
পাণডবগণ শোকে মগ্ন হন । কিন্তু কৃক্ক “আতিশয় হষ্ট হইয়। সিংহনাদ করিঃত লাগলেন 
তিনি তীব্র রে গর্জন কাঁরতে কাঁরতে অশ্বগণের রাঁশ্ম »ধ্যত কাঁরয়। বায়ু কাম্পিত বক্ষের 
ন্যায় হর্ান্বত হইয়া নৃত্য কারতে আরম্ত করিলেন |” ৪০) অঙ্জুন কর্তৃক হধের কারণ 
জিজ্ঞাঁসত হয়ে কৃষ্ণ বলেন, “ইন্দ্রের দ্বার। প্রদত্ত শান্ত-অগ্ত্র ঘটোৎকচ কর্তৃক কর্ণের হ।ত হইতে 
অপসৃত হওয়ায় এখন তুমি যুদ্ধে কর্ণকে শীঘ্রই নিহত হইতে হইবে বাঁলয়। »নে কর।... 
মগধরাজ জরাসন্ধ, মহাত্মা চোঁদরাজ শশুপাল ও নিষাদজাতীয় মহাবাহু বীর একলব্য-_ 
ইহাদের সকলকেই আমি তোমার হিতের জন্য নানাবিধ উপায়সমূহে এক এক কাঁরয়া নিহত 
কাঁরয়াছি। .. ভয়ঙ্কর কর্মকারী বেগশশংলী ঘটোৎকচণও তে।মার হিতের জন্য নিহত 
হইয়!ছে ।+৪১) 

কৃ আরও বলেন, “অর্জুন ! জরাসদ্ধ, শিশুপাল ও মহাবল একলব্য যাঁদ পৃৰেই নিহত 
না৷ হইত, তবে এখন তাহারা আতশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত । .... সৃতপুত্র কর্ণ, জরাসম্ধ, 
চেদিরাজ, শশশৃপাল ও নিষাদনন্দন একলব্য-_এই চার বীর মালত হইয়। যাঁদ দুর্ষে ধনের 
পক্ষ অবলম্বন কাঁরত, তবে এই প্রথবীকে অবশ্যই জয় কাঁরয়া লইত। .... কোন উপার 
উদ্ভাবন ন। কাঁরলে তো৷ ইহা'দগকে যুদ্ধে দেবগণও জয় কাঁরতে সমর্থ হইবেন না ।”(৪২) 
এর পর তান নিজেই “ইহার। যে সকল উপায়ে নিহত হইয়াছে, আম তৎসমুদয় তোমাঞ্জে 


২৮ ্রা্মগ্য জবধারা ও. আনু পু মন 


ৰাঁলতোছ” বলে জরাসন্ধ, একলব্য ও শিধুপান্ বধ যে ছলপূর্বক কর। হয়েছিল জ। ব্যাথা 
করে বুঝয়ে দেন । যেমন “্যাঁদ প্রতাপশালী জরাসন্ধের হাতে সেই গদা থাকিত, তবে 
ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবগণও উহাকে যুদ্ধে বধ কারিতে সম হইতেন না। তোমার "হাতের 
জন্যই দ্রোণাচার্য সত্যপরাক্রমী একলপবোর আচার্ধত্ব কারয়া ছলপূর্বক তাহার অঙ্গাষ্টাঙ্গুল 
ছেদন কারয় দিলেন । . ঘটোংকচকেও আম উপায় অবলম্বন কাঁরয়। বর্ণের শা্ধার 'ছবার। 
বিনাশ করাইগাছি।” (৪৩) 


রাম ও কৃষের ম ক্ষত্রধর্মের বিষরে দৃষ্টিভর্গীর যে প্রভেদ তার চেয়ে আধরুতর প্রভেদ 
কি কষ্পনা কর! সম্ভব ? 


৪ 


সত্যধর্ম ও ক্ষতধর্মের আলোচনার পর এবার আমর। কাম ও প্রেমের বষয়ে রাম ও কৃষের 
যে বৈপর।ত্য তার আলোচনা করব। বৃন্দাবনের কৃষ্ণের মধ্যে প্রেমের কোন 'ছটেফোটাও 
ছিল না। হারবংশে, শ্রীমদূভাগবদ্‌-এ এবং পরবর্তী” যুগের বৈষব সাহিতো রাধাকৃষণের 
লীলার যে বিবরণ পাওয়া যায়, তার বিষয়বস্তু নির্জলা কাম । অবশ্য এ ব্যাপারে শুধুই 
রাধা ও কৃষ্ণকে এইভাবে চিহ্নিত করা ন্যায়সঙ্গত হয় না। কারণ, প্রাচীন সাহত্যে প্রায় 
কোথাও আমরা আজকাল প্রেম বলতে য৷ বুঝ তার বিশেষ চিহ পাওয়। যায় না। সংস্কৃত 
কব্যে প্রেম যে কতটা সঙ্কীর্ণভাবে দ্হেনির্ভর তার খানিকটা আলোচনা আমার পূর্বের একটি 
অধ্যায়ে “পোঁরাণিক মনে কাম” 6৪৪) প্রবন্ধে করোছ । পুনরুস্ত নিম্প্রয়োজন ৷ দেহানিভর 
প্রেম বা নির্জল। কাম জানসটা ভাল ন1 মন্দ তা আপাতত আমার আলোচ্য বিষয় নয়। 
সর্বদেণে সর্বযুগেই কাব্য ও কলায় কাম চূড়ান্ত গৃরুৰ পেয়ে এসেছে । খুব শুঁচিবায়গ্রস্ত মন ন। 
হলে কামের উপা্ীতর দরুণ কাব! বা কলর মূল্য রাঁসক ব্যান্তর মনে হাস পেতেই পারে 
না। যেসব কাব্য ও কলায় কাম প্রাধান্য পেয়েছে তাদের বাদ দংল মানব সভ্যত। যে 
আতিশয় দাঁরদ্র হয়ে পড়বে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং এই বন্তব্য শুধুমাত্র অতল গভীর 
প্রেমের সম্পর্ক সম্বঙ্ধেই প্রযোজ্য নয়। যৌন বাপার নিয়ে ঠাট্র তামাশ। রাসকত। মানব 
মনের এক মৌল প্রবণতা, এ কথা বললে বোধ হয় ভুল বলা হবে না ॥ যৌনতা নিয়ে 
চ্ছুল কস্পন। ও আলোচন।রও একটা চিরকালীন ও সাজনীন মূল্য আছে তা অশ্বীক'র কর৷ 
ষায়কি করে? 


'?ই সব কথ। মেনে নেওয়ার পবও কৃষ্ণ রা? ও অন্য গোপাদের নিয়ে যে ভুরি পারমাণ 
কাবাকাহনী র5না কর। হয়েছে তার সম্বন্ধে আধুনিক মনে 'দ্বিবধ আপাঁত্ত উঠতে বাধ্য । 
প্রথম আপাতত এই যে, কৃড় ও গোপীদের লীল! বর্ণনায় এমন একট। আঁতশষ্য আছে যা 
অসুস্থ মনের চিহ্ন বহন করে । যে কোন দুইজন সাধারণ নরন।রীর যৌন মিলনের পুঙ্খানু- 
গুঙ্খ বিবরণে যে রস পাওয়া যায় বৃন্দাবনলীলায় সে রম অনুপস্থিত । অন্য সব বিষয়ের 
মত কামকীড় তেও কৃষ্ণ মাতি চানাবক 1 এক্ষেত্রেও তার কীতিকলাপ এমনই ঝ। সাধারণ 
মানুষের নাগালের বাইরে । কোন সত্যিকারের ভোজন কল্যুবিদের ভোজনের বিবরণের, সঙ্গে 


রক্মগা পয. রাম ও রয় ৯৯৯ 


“কোন বুভুক্ষ মানুষের দ্রপ্রে ফ্বেখা জসন্কব আতিশয্য হুন্ত ভোজনের মানাদৃশে যে বড়েদ 
এখানেও সেই প্রভেদ। িঠইমগ্খার পর্বত, দাঁধর সাগর, পায়সের নদী দর্শনে যেমন 
প্রকৃত ভোজন রাঁসকের বিবামিষ। হওয়ার কথা অব্ট সহস্র গোপা নিয়ে শ্রীককেও রাসল নাও 
যথার্থ কামাবলাসীকে একইভাবে 'বিকর্ষণ করে। 


'দ্বতীয়, এই লীল। বর্ণনায় এক চূড়ান্ত অসততা৷ অবলম্বন করা হয়েছে । কাম্নকে কাম 
'বলে, যৌন ব্রীড়াকে যৌন ক্রাঁড়। বলে মেনে নেওয়। হয়নি। সবটাকেই একেবারে তৃরীয় 
'দার্শানক তত্ব হিসাবে চাল।নোর চেষ্ট। করা হয়েছে । আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সম্পক 
প্রদর্শন করাই নাক এই কাব/ক।হিনীর মূল বন্তব্য। স্নানরতা গোপাঁদের বস্ত্র হরণ করে 
কদম্ব বৃক্ষে চড়ে বসা কৃষের মধ্যে নিগু'ণ ্গাকে দেখতে পাওয়া, নগ্নাবস্থায় গোপাঁদের 
দেখতে পাওয়,র জন্য তার লালসার মধ্যে দ্বৈতাদ্বৈতের দ্বন্বণমিলন খুজে পাওয়।র জন্য এক 
অদ্ভূত মানাঁসকতার প্রয়োজন হয় বহীক। 

বস্তুত, এই জাতীয় লীলার মধ্যে কোন বয়ঃপ্রাপ্ত প্রোমক মানুষের মনোভাবই পাওয়া যায় 
'না। য। পাওয়া যায়, ত৷ সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত কেন বাপে-খেদান-মায়ে-তাড়ানো ছেলের 
মনোভাব । নৌকাবিলাস নামে যে কাহিন।টি এই কাব্/সাহত্যে প্রচালত তার উদাহরণ 
দিয়ে ভ রতীয়র। দ।ব করতে পারেন যে, উনাঁবংশ শডাব্দীর ইউরোপীয়দের অনেক সহম্র 
বংসর পৃবে এই দেশে স্ট্রপ-টীরঞ্জ নামক যৌন ক্রীড়া” উদ্তাীবত হয়োছল। পাশ্চাত্ত্য দেশে 
ভ্রমণক।রাঁর৷ জানেন যে, সে সব দেশের নাইট ক্লাব জাতীয় প্রমোদাগারে পাঁরবোশত নানা- 
প্রকাব যৌন প্রমোদের অন/তম এই স্ট্রিপ-টীজ। কপট লজ্জার আভনয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
অনেক ল.স্যময় ভাঙ্গ সহকারে সুন্দর দেহবিশিষ্ট। কোন নারী একের পর এক বন্ন মোচন 
করে করে শেষ পধ্যন্ত দর্শকদের সামনে একেবারে বিবস্ত্র হয়ে যাবে __এই হল ক্রীড়াঁটির 
[বিষয় । এই জাতীয় প্রমোদ কারও ক.রও রুচি অনুসারে দৃষণীয় হলেও কোন ধর্মের 
বি,রেই এর উপর স।ংঘাতিক গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নিশ্চয়ই নেই। কৃষের বন্ত্রহরণ বা 
নৌকাবিলাসঞ্ে যাঁদ যৌন প্রমোদ হিসাবে গ্রহণ করা হত তো৷ তাতেও দোষ দেওয়ার কিছু 
থকত ন। বে;ক।চ্চিওর ভিক্যামেরন-এ, ভ.রতচন্দ্রের বিদ]।সুন্দরে, সন্কোচহান ও কোতুৰ 
মা শ্রতভ।বে অনেক দুষ্ট নায়ক ও সাহসিক৷ নায়কদের বহাবিধ ষৌন ক্রীড়া বার্ণত হয়েছে। 
কুষেন বৃন্দাবনলীগাও তাদেরই পাশে চ্থান নিতে পারত । কিন্তু তা পারে না। কারণ, 
এই কাহনীর নায়ক ও নারকাদের সমগ্র আচরণ এবং প্রতেকটি [বিশেষ যৌন ক্রিম্নাকেই 
একে রে বেদান্তের তৃবীয় মার্গে [নিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে রচনাকারেরা প্রক।শ করে 
দয়েছেন তশদের মন যৌনত। বিষয়ে একেবারেই নিম'ল নয়, পরস্তু আঁত পাঁরমাণে পাপ- 
চেতবায় আক্রান্ত । এই পাপচেতনায় আক্ান্ত হওয়ার আগে বৃন্দাধনলীল। হয়তো সাধারণ 
গ্রাম্য মনুষের যৌনতা [নিয়ে কৌতুক ও ওংসুকোর প্রকাশক লোকগাথাই ছিল । কিন্তু এখন 
যে অবস্থায় পাওয়া যায়, সেই বৃন্দাবনলীলার বর্ণনায় এক সাংঘাতিক রকমের দ্বিধা বিভন্ত 
মনের- পাঁরচয় পাওয়। যায় । একদিকে কামকে মনে কর। হচ্ছে বর্জনীয়, বল৷ হচ্ছে কৃষের 
ও রাধার মধ্য ক।মের গন্ধটুকুও নই । অপরাঁদকে বৃষ ও রাধার মধ্যে-_ এবং রাধাকে হঃতের 
কছে না পেলে তার প্রোরত ঘে কোন দৃতীর সঙ্গেই কৃষ্ণের লীলার বর্ণনা যে চূড়ান্ত উৎসাহ 
সহকারে দেওয়। হযেছে তাতে সুস্থ ও গ্কাভাবক কাম প্রবন্ত সম্পন্ন মানুষের মনকে হাঁপিয়ে 
খঁড়তে হয় । একাদকে পাতব্রতোই নারীর পরম ধর্ম এই কথা সব শাস্ত্রে, সব কাব্যে, 
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সব পুরাণে অক্লান্তভাবে প্রচার কর৷ হয়েছে । অপরাঁদকে কৃষ্ণের সঙ্গে আঁদ রসের জোয়ারে 
ভেসে গেল যে রমণাঁকূল তারা সকলেই 'ববাহিত এবং সকলেই কৃষ্ণের জননী হওয়ার তুল)- 
বয়গ্কা। । এই কাব্য কাহিনীকে না নেওয়। যায়, বৈদ্যান্তক ধর্রহস্যের ব্যাখ্যা হিসাবে না 
উপভোগ কর! যায় ডন জুয়ান ব৷ ক্যাসানোভা জাতীয় কোন দুর্ধর্ষ পুরুষের নারা বিজয়ের 
কৌোতুককর কাহনী [হসাবে। 


কৃষ্ণ সম্বন্ধে এইটুকু বললেই অবশ্য সব বলা হয় না, ন্যায়সঙ্গতও হয় না। কারণ, 
মহাভারতের কৃষ্ণ ও বৃন্দাবনের কৃষ্ণে এই ব্যাপারে আকাশ পাতাল তফাত। নারীদের 
সম্বন্ধে মহাভারতের কৃষ্ণের মনোভাবে 'নন্দনীয় কিছুই পাওয়া যায় না। শ্রধু তাই না। 
দ্রোপদীর সম্বন্ধে যে মনোভাব কৃষ্ণ অগাগোড়া দেখিয়েছেন সেটা শুধুই যে পরম শ্রদ্ধার যোগ্য 
তাই নয় তার মধে! এমন একাঁট সৃন্ষমতা আছে, আছে এমন একট সধ্যত।, যা প্রাচীন 
সাহিত্যে বিবল এবং যা আশ্চর্য প্রকারের আধুনিক । এ [িবষয়ে বিশদ আলোচনা পরবর্তী 
এক অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রবন্ধে করা হয়েছে। 


প্রাচীন সা'হত্যে যে প্রেম বিরল বলে আগে বলোছ শ্রীরামচন্দ্র তার এক আত সুন্দর 
ব্যাতক্রম । সাতার সম্বন্ধে রামের যে মনোভাব ত৷ বহুলাংশেই অমরা আজকাল যাকে প্রেম 
বাল তাই। এবং এই প্রেম সম্পূর্ণই রন্ত-মাংসের মানুষের প্রেম । এ একেবারেই কাম- 
ব্রাহত নয়। অপরাদকে কামসর্বস্বও নয়। সাতার প্রত রাম যে অনেক অন্যায় 
আবিচার করোছলেন ত। সব'জনাবদিত। কিন্তু তর মানাবক দুর্বলত। প্রসূৃত এই সব 
দুর্ববহার সত্তেও সীতার প্রাত রামেব অনুরাগ যে প্রবল ও গভীর ছিল তার প্রকৃষ্ট পারচয় 
পাওয়। যায় সীত। হরণের পর রামের [বিলাপে । রামায়ণের «ই অংশটুকু অত্যন্ত সুন্দর 
রকমের কাব]গুণে মাণতত। এই কব্যে প্রেমের যে সূন্ষম আভত্যান্ত পাওয়। যায় তা অন্তত 
আমার রস ও বুচর বিচাবে কৃষ্ণের বৃন্বাবনলীশার কোন কাঁবাক রচন।তেই পাওয়। যায় না । 
এই মহৎ কাব্যাংশ থেকে খানিকট। উদ্ধত দেওয়ার লোভ সাঃলাতে পারাঁছ না ঃ 

“ওহে কদস্ব! তুমি আমার প্রেয়স মনোহরবেদনা সাঁতার প্রিয়, তুমি তণহাকে 
দেখয়াছ কি? যাঁদ তুম তহার সন্ধান ?কছু জানয়। থাক, তবে আমাকে বল। বন্ব! 
যশহার অঙ্গ মনোহর পল্লব সদৃশ কোমল, যান পীতবর্ণ কৌশেয়-বসন পাঁরধান কারয়! 
আছেন, সেই সীতার স্তন তোমার ফলের সদৃশ; যদি তুমি তশহাকে দর্শন করিয়া থাক, তবে 
বল। ওহে অঞ্জন! তুমি আমার প্রেয়সী কৃশাঙ্গী জনকদুহতা সীতার প্রিয় ; অধুনা 
[তান জীবতা আছেন কিনা; ইহা। তুমি আমার নিকটে কীর্তন কর। এঁকুটজ বৃক্ষ লতা, 
পল্লব ও পুষ্পসমূহে পাঁরবৃত হইয়। অত্যন্ত শোভা পাইতেছে। হে কুটজ! তুমি বৃক্ষাদগের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আমার প্রিয়ার উরুদেশ তোমার মত। তৃঙ্গনিচয় তোমাতে বাঁসয়া বঙ্কার 
কাঁরতেছে ; তুমি আমার প্রিয়ার সংবাদ নিশ্চয়ই জান । এই তিলক বৃক্ষ নিশ্চয়ই সীতাকে 
অবগত আছে। কারণ, তিলক সাঁতার অত্যন্ত প্রয় ছিল। ওহে অশোক! তুম শেক 
নাশ করিয়।৷ থাক। আঁম এখন সাঁতার শোকে আঁভভূত হইয়৷ পাঁড়য়াছ। তুমি সত্বর 
আমার প্রয়াকে দর্শন করাইয়া তোমার নাম যে অশেক অথাৎ শোকহণন, তাহাই আমাকে 
কর। ওহে তাল! যশহার শুন তোমার পক্ধ ফলের সগৃশ, খাঁ তুমি সেই সুন্দরী সাঁতাফে 
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দর্শন কাঁরয়া থক এবং যাঁদ তোমার আমার প্রতি দয়া হয়, তবে তর ছিব ট তাহার, 
বৃত্তান্ত বর্ণন৷ কর ।”(8৫) 


রামের উদ্ভ্রান্ত অবস্থার অন্য এক .পর্যায়ে তিনি মরীচিকা দেখতে শ্ররু কবেন, ”-হে 
সুন্দরি ! তুমি দাড়াও, দাড়াও, তোমার কি আমার প্রাতি দয়া নাই? আয়ি চারুহসান ? 
কি জন্য আমাকে উপেক্ষা কারতেছ? অত্যধক পারহাস করা তো তোমার ভাব 
নহে ।--.না+ এ তে৷ সেই চারুহাঁসনী সীতা নহেন, কেননা, [তান এইবৃপ ক্রেশের »ময়ে, 
কখনই আমাকে উপেক্ষা করিতেন না।” (৪৬) 


এই উদ্‌দ্রান্ত অবস্থা৷ আঁতক্রাম্ত হওয়ার পর রামের মন অনেক শান্ত হওয়ার পরও তার 
মধ্যে শোক, প্রেম ও কাম যেভাবে 'মশে থাকে তার অপূর্ব সৌন্দর্যমাণত বিবরণ পাওয়া যায় 
নিশ্নালাখত উত্তিতে £ “...লক্ষমণ এ দেখ, গিরসানুমধ্ে ময়ূরী কামার্ত হইয়া হৃতারত, 
ময়ূরের নিকটে নৃত্য কারতেছে ; ময়ূরও মনোহর পক্ষ বিস্তারপূবক ধান করিয়া ফেন জ.মাকে 
উপহাস করত প্রেয়সীর নিকট গমন করতেছে । এ ময়ূরের প্রেয়সীকে নিশ্চয় কোন রাক্ষস 
হরণ করে নাই।.. হে জহ্ষমণ ! এখন পাক্ষি প্রভাতি তিক জাতরও »দানুরাগ জম্মিয় থাকে, 
দেখ_ ময়ূরাঁও কামার্তা হইয়া মযুরের নিকটে গমন কাঁরতেছে। যাঁদ 1িবশাল নয়ন৷ জনক- 
দহতা সীতা হতা৷ না হইতেন, তবে [তিনিও কামবশীভূত। হইয়া এইরূপে আমার ত নু মন: 
কারতেন।” (৪৭) 

খুবই আক্ষেপের বিষয় এই যে, রাম ও সীতার এই আঁত সুন্দর প্রণয় কাহনী ভারংবসীর 
চিত্ত প্রায় কোন স্থানই অধিকার করেনি। বৈফব সাহিত্যে রাম ও সীতার প্রণয় ব৭1৩ত 
হযনি, হয়েছে কেবলমান্র রাধাকৃফ্ণ ও অন্য গোপাদের কামব্রীড়া, যাকে বাঙ্কমচন্দ্র গঠিব ৬ হেই: 
“ইন্ডিয়পরতাময়” বলে বর্ণনা করেছেন। তার আক্ষেপ, "যাহা ভাগবতে নগৃঢ় ভাঁন্ততত্ 
জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহা মদন ধম্মোৎসব 1৮ (6৮) এই মদন উৎসবে কৃষ্ণের 'ব্লিয় কলাপ 
এতই সবজন পাঁরাঁচিত যে, তার থেকে উদ্ধীত দেওয়া বাহুল্য হনে । শুধু এইটুকু উল্লথ 
করা গুরুত্বপূর্ণ যে নারাঁদের নিয়ে উৎসবে রত কৃষকে যে বি1ভঃর (বশেষণে [বশোঁধত করা 
হয়েছে তাতে বিলাসী, কামুক, শঠ, ধৃত? চতুর, কপট ইত্যাদির প্রাচুষ পাওয়া যায় । যণকে 
ঈশ্বর বলে ভজন। কর৷ হচ্ছে, তাকেই এই জাতীয় দৌষসূচক বিশেষণে ভূষিত কর।র হধেট। 
যে মনোভাব প্রকাশ পায় তা আর যাই হোক, খুব সরল নয়। 

শুধু যে রাধা-কৃষণ লীলাই রাম-সীতার প্রণয় কাহিনীর থেকে অনেক বেশী গুরুত্ব পেয়ে 
এসেছে তাই নয়। সমগ্রভাবেই রামের চেয়ে কৃষ্ণের প্রভাবই ভারতুবাসীর মনে গঞ্জ: তর 
ও ব্যাপকতর হয়ে এসেছে । শুধু যাঁদ রামকে দেবতা !হসাবে গ্রহণ করা হত তে তা « কট?, 
সঙ্গাতপূর্ণ ধর্মের 'ভীন্ত হতে পারত । কিন্তু রামের সঙ্গে কুষকেও দেবতার চ্ান দেওয়ায়. 
যা হয়েছে তা হল, “ধমলোপ”। বাঙ্কমচন্দ্রের ভাষায় “যাঁন ধর্মের চরমাদর্শ ঝিয়। প্র চন, 
গ্রন্থে পরিচিত, তাহাকে যে জাতি এ পদে অবনত কাঁরয়াছে, সে জাতির মধ্যে যে হ্লোপ 


হইবে, িচিন্ধ ক ?” (৪৯) 


আমরা এই প্রবন্ধে রাম ও বৃষের তুলনামূলক আলোচনা করোছি। কিন্তু এই দুই চিনের: 
তন আলোচনাতেও আমাদের শিক্ষণীয় তনেক বিছু আছে। এইরূপ. আলোচুন। €; ব্তী 
দুইটি অধ্যায়ে কর হয়েছে। 
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দশম অধ্যায় 
ব্াহ্মণ্য পুরুষাদর্শ - আীব্রামচন্্র 


অযোধ্যাকাণ্ডের প্রথম হ্ব্গে রামের একটি 1বস্তারত গুণ বর্ণন। পাওয়া যায়। তার থেকে 
খাঁনক উদ্ধাতি দিয়ে শুরু কর! সঙ্গত হবে । “মহাবীর রাম পরম সৌন্দ্যবান অসুয়ারাহত 
ছিলেন । . সর্বদা শান্ত স্বভাব রাম মৃদুভাবে কথা বাঁলতেন। কেহ যাঁদ তাহার প্রাতি কট 
বাক্য প্রয়োগ কারিত, তিন নিরুত্তর থাঁকতেন। কেহ যাঁদ কখনও কিং উপকার কাঁরত, 
তাহা হইলে এ একটি মাত্র উপকারের দ্বারাই চিরকাল সন্তষ্ট থাঁকতেন । কন্তু কেহ 
যাঁদ শত শত অপকার কাঁরত, তাহা হইলেও তান উদারতাবশত তার অপকারের কথ। মনে 
রাখতেন না । শ্রীমান রাম অন্রাবদ্যাভ্যাসে রত থাকলেও অবসর সমযে সংস্বভাবসম্পন্ন, 
জ্ঞান বৃদ্ধ ও সঙ্জন বয়োবৃদ্ধব্যান্তগণের সাঁহত মালিত হইয়া সবদা নান বিষয় আলাপ 
কারতেন। বাঁদ্ধমান রাম মধুরভাবে 'হতকর বাক) বালতেন। সাধারণ ব্যান্তর সাহত 
ব্যবহারেও তিন প্রথমেই কথ। বাঁলতেন। তান মহাবীর ছিলেন, কিন্তু বীরত্বের জন্য 
"গাঁবত ছিলেন না। বিদ্বান রাম কখনও [মিথ্যা কথা বালতেন না। সর্বদ। বয়োজোষ্ঠগণের 
সম্মান কারতেন। তান প্রজাগণের প্রাতি বিশেষ অনুরন্ত ছিলেন । . সকলের প্রাত সদয় 
'ঘ।কলেও দীনজনের প্রাতি সবদা তাহার দয়াদৃষ্টি ছিল। পরম পাঁবন্র রাম ক্রোধশুন্য, 
্রা্ধাণপূজাকারী, ধর্মপরায়ণ ও অধের নিগ্রহকারী 'ছিলেন। তান বংশানুরুপ বুদ্ধসম্পন্ন 
হইয়। ক্ষত্রিয় ধম“কেই শ্রেচ্চ মনে করিতেন এবং এ ক্ষত্নিয়ধম পালন কিলেই শ্রেম্ঠ কীত 
ও মহৎ প্ব্গফল লাভ হয়, ইহাও মনে কাঁরতেন। [তান অমঙ্গলজনক কমে প্রবৃত্ত হইতেন 
না। ধর্ম বিরৃদ্ধ আলাপে রুচিহীন ছিলেন । বিবাদ সময়ে তান বৃহস্পাঁতির ন্যায় ক্রমশ 
বাধ যুন্ত প্রদর্শন কাঁরতেন । শ্রীমান রাম বিনীত হইলেও তাহার আভগ্রায় আত নিগৃঢ 
ছিল, তান মন্ত্রণাঁদ বিষয় গোপনে রাখতে পারতেন এবং বহু সহায়যুস্ত হইয়া থাঁকতেন। 
তাহার ক্রোধ ও হর্য নিক্ষল হল না । তান অর্থের ব্যয় ও উপার্জনের বাঁধ সম্যগ্র্পে 
জানতেন । গুরুজনের প্রাত আতশয় ভন্তিমান এবং দৃঢ় সংকপ্প রাম কখনও অসদৃবন্ধু 
গ্রহণ কারিতেন না এবং দব্ণক্য বাঁলতেন না। তান সর্বদা আলস্যহধন ও প্রমাদ শুন্য 
'থাকিতেন। নিজের ও অপরের দোষ জানিবার শান্ত তাহার ছিল। তান ছিলেন 
শান্্াবং কৃতজ্ঞ ও অন্যের মনোভাব বুঝতে সমথ। [ধান অনুসারে নিগ্রহ কারবার 
ক্ষমতা তাহার ছিল। তিনি সজ্জ্রনগণের সংগ্রহে ও পালনে এবং দুষ্টগণের দমনে দেশ 
ও কালের অনুরূপ ব্যবস্থা৷ কারতে পারিতেন । ভ্রমর যেমন পুষ্পকে পাঁড়ত না করিয়া মধু 
আহরণ করে, সেইরূপ রামও প্রঞ্জাগণকে পাঁড়ত ন৷ কাঁরয়া রাজস্ব গ্রহণ কাঁরতে পটু 
বছল্গেন। যেমন অথ উপাজনের সকল উপায় জানিতেন, তেমনই 'নয়মানুসারে অর্থ ব্যয় 
করিতেও জানিতেন, ঠাহার নানা শাস্ত্রে ও বিবিধ ভাষায় লাখত নাটক প্রভাততে শ্রেষ্ঠত। 


্রম্মণ। পুরুষাদর্শ_ শ্রীর।মচন্দ্র ১৩৫ 


ছল । বিলাসতার জন্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ সঙ্গীতাদ শিল্পাঁবদ্যায় তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ 
ছিলেন। হস্তী ও অশ্বের শিক্ষাদানে ও আরোহণে তাহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল । 
ধনুর্বেদিনিপুণ ব্যাস্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া রাম সংসারে আতরথ বাঁলয়া বিখ্যাত হইয়। 
ছিলেন ।""দর্প ও মাৎসর্য তাহার ছিল না । শ্রীমান রাম কাহারও অবজ্ঞ।র পানর ছিশেন ন। 
এবং কালের বশীভূত ছিলেন না ।*€১) 


কিন্তু রামায়ণ মহাকাব্য হত না। বালীক মহাকাঁব হতেন না যাঁদ রামকে সাঁত্য এই 
রকম একট 'নাশ্ছন রকমের বোষহীন চাঁন হিসাবে দেখান হত । রামায়ণের রাম 
উপারউন্ত চাঁরন্র বর্ণন। থেকে প্রায়ই পদে পদেই 'বচ্যুত হয়ে একটি রন্তু মাংসের মানুষ হয়ে 
উঠেছেন । তার ক।ধাবলীর মধে; তার যে চাঁরান্রক দোষ) ফুটে উঠেছে তার মালে চন। 
কনার আগে বালীকি যেভাবে বিভিন্ন চরিব্রের মুখ দিষে রানের দোধ কীর্তন করেছেন তার 
1চছু উদাহরণ দেব( এই প্রসঙ্গে সব্রণমে মনে পড়ে মৃত্যুণুপী বংলীর কৃত রাম নিন্দার 
কথা । র।মকে পালী বলেন, “আন পরবে তে'মাকে পাপাচা 2, ধামিক বেশখারী, তৃণাবৃত 
কূপের ন্যায় গুপ্তভাবে অনিচ্তককার। বাঁশয়া জানতে পারি নাই । এখন জানিতে পাধিলাম 
যে. তুম বাস্তাঁবক অধামিক, ধাঁমিক উহম'ভ্রধারী, পাপকমপিরাধ্ণ, সাধুদগের প্রাণথাতক 
এবং ভস্মাসমাচ্ছন আগ্রর নায় গুপ্তভাবে আনজ্উক।রী। আম তোমাকে অবজ্ঞাও কার নাই, 
আর তে.ম।র রঙ্গে ব। নমবে অপ্প খাত্রও পাপাচারণ করি নাহ এবং তোমার সাহত যুদ্ধ 
কাঁরতেও প্রবৃত্ত হই নাই; অন্যের সাঁহত যুদ্ধে প্রবৃন্থহলাণ, তবে তুমি বিনা অপরাধে 
কেন আমায় 'হংসা কাঁরলে ?” ২) 

1কণ্ত, বালী যখন এই নিন্দা করোছিলেন তখন তো তার রামের উপর সংগত কারণেই 
প্রচণ্ড আকে'শ হয়োছিল। বালী রামকে অন্তরঙ্গভাবে িনতেনও না । রমকে সবচেয়ে 
বেশ ভ.লব।সত যে দুঙ্জন ব্যান্ত সেই লক্ষ্মণ ও সীত।র মুখ দিয়ে মে নিন্দা কর। হয়েছে 
তর মধ্যে অনেক বেশী সৃষ্ষমতার সন্ধান পাওয়। যায়। এই দুইঙ্জণের মধ্যেও আবার 
সীত।রই মনে হব রামের চারাঁত্রক দুর্বলতাগুলি সন্বপ্ধে খুব পারফ্ষার জ্ঞান ও বোধ ছিল। 
রামায়ণর নানান অংশেই সীতার এই তীম্ষ বু'দ্ধমস্তার পাঁরচয় পাওয় যায় । সাঁতা সাব্ধী 
বনতে আমাদের মনে ভেসে ওঠে এমন এক নারীর 1»নতর যে পাঁতদেবতার কোন দোষই দেখতে 
পায় 51, অন্ধভান্ততে সর্ধদ। গদগদ হয়ে থাকে । কন্তু সীতার মোটেই র।ম্র প্রাতি এই 
রকম জদ্বভীঁন্ত ছিল না। [তাঁন যেভাবে রামকে কখনও উপহাস করেছেন, কখনও উপদেশ 
[দয়েছেন, কখনও তিরস্কার করেছেন তা পড়ে বিস্ময় ও পুলকে রোমা ত হতে হয়। 
উপহাসের উদাহরণ-_রাম যখন সীতাকে তর সঙ্গে বন যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করার জন্য 
বনবাস কত কণ্টের বলে ভয় দেখাতে চেঞ্ট। করেন তখন সীত। এই প্রক'র বাক্য বলে 'বিদৃপ 
করেন £ "তুমি এইরূপ লঘু ও অসার কথা বাঁলতেছ কেন? তোমার কথ। শুনিয়া আমার 
হাস্য নংবরণ করা সম্ভব হইতেছে না। এমন কথ। তুম বাঁললে, যাহা শান ও অস্ত্রে 
নিপুন বাঁধবান রাজপুন্রগণের পক্ষে সর্বথ। অযোগ) ও অকীতকির। অতএব তাহ। শুঁনবার 
যোগ্যই নয় ।” (৩) শুধু তাই না, তান আরও বলেন, "তুমি পুরুষের আকৃতি 'বাশিষ্ট 
ল্লীলোক ইহা জানিয়াই কি আমার প্ত্‌দেব মাথল।পতি জনক তে।মাকে জামাতা হইবার 
যোগ্য মনে কারয়াছিলেন ?” €৪) রি 


১৩৬ রাহ্মপ্য ভাবধা্া ও আধুনিক হিন্দু মন 


উপদেশের উদাহরণ-_ দণ্ডকারণ্যে রাম যখন বেপরোয়। ভাবে রাক্ষম বধ করে চলেছেন 
এবং মাঝে মাঝেই রাক্ষসদের দ্বার নিগৃহীত হচ্ছেন তখন গন্ভীরভাবে সীতা রামকে তার 
চাঁরন্্র বিষয়ে এইভাবে উপদেশ দেন £ “আত সক্কমাবচার কাঁরয়া দেখিলে তুমি মহাত্মা 
হইয়াও অধর্ম সয় কাঁরতেছ। কিন্তু তুমি যাঁদ কামজন্য ব্যসন হইতে 'নবৃন্ত হও, তবে 
সমস্ত অধম" হইতে রক্ষা পাওয়। যায় । ইহলোকে কামজন্য বাসন ভ্রিধধ। প্রথম-_ মিথ্যা" 
বাক্য, 'দ্বিতীয়-পরপ্ক্রীগমন, তৃতীয়__-শনুত। ব্যতিরেকে প্রাণহনন ।...তুম কোন কারণেই 
মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ কর নাই এবং ভাবষ্যতিও কারবে না । -**তোম।র ধর্মনাশক পর্থী- 
গমনের আভলাষ নাই, কারণ তাহ। পূর্বেও ছিল না, পরেও হইবে না। "কিন্তু শতুতা- 
ভন্ন মোহগ্রস্ত হইয়৷ পরপ্রাণ হিংসারূপ যে আত ভয়ানক তৃতীয় ব্যসন, এখন তোমার 
তাহাই উপপাস্থত হইয়াছে । ...তুন কখবও শনুত। বাতিরেকে ধনুর্ধারণ কাঁরয়। 
দণ্তকারণ)বাসী রাক্ষসাঁদগকে বধ কাঁরতে যাইও না । কেন না, কোন ব্যান্ত কাহাকেও বন। 
অপরাধে বধ কর যুন্তযুস্ত মনে করে না।৮৫৫) 


আর সীতা কর্তক রামকে তিরগ্কারের উদাহরণ--লঙ্কা জয়ের পর রাম যখন সাঁতাকে 
প্রথম সম্ভাষণেই সবসঃক্ষে চূড়ান্ত রকমে অপমান করেন। তখন সীতা অপূর্ব মর্যাদা ও 
গারমার সঙ্গে বলেন £ “প্রাকৃত বান্ত প্রাকৃত মাহলাকে যেরৃপ বাঁলয়৷ থাকেন, তদ্রুপ 
আপাঁন আমাকে এরুপ কঠোর. অনুচিত ও কণকট; বাক্য শ্রবণ করাইতেছেন কেন ৮৬) 
দেখা যাচ্ছে যে সীতা যতই সতীসাধবী হউন না কেন পাঁতদেবতার ইতরতাকে স্বসমক্ষে 
ইতরত। বলেই বর্ণনা বরার »ত তেজ তার ছিল। 

এই কয়েকটি উদ্ধত দিলাম দেখাতে যে রামায়ণে রামকে মোটেই কোন আত মানবিক 
দোষস্পর্শহণন পুস্তীলকাবং 'ীন্ুত কর হয়নি। বালাঁকি তার বাভন্ন গুণের কথ ফেমন 
বলেছেন তেমাঁন নিজেই তণর ঠানাধক দোষের কথায় বলেছেন । কিন্তু বালী? যা বলেন 
ন, অন্য কোন চাঁরান্রর মুখ দিয়ে য৷ প্রকাশ করা হয়নি রামের এমন অনেক চোষগুণের 

পা রচয় রামায়ণের কাহনী বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায়। 


ন্‌ 


সত্যপরায়ণতার জন) শ্রীরামচন্দ্র ভুবন খ্যাত । কস্তু ভ:ল করে ঞ্চেষণ করলে দেহা 
যায় রামচন্দ্রের বাভন্ন চারিপ্িক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যাদি কোন একটিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে 
মনে করতে হয় তো সেই বৈশিষ্ট্যটি স্ত্যপরায়ণতা নয় তা একটি দে।ষ, যাকে চলাতি 
বাংলায় বল। হয় “গৌয়ারতুম” । বন্তুত, সত্যরক্ষা! ব্যাপারট৷ পুরাণ প্রাসদ্ধ সত্যরক্ষক 
বান্তদের অনেক ক্ষেত্রেই--এই প্রসংগে বেশী করে মনে পড়ে ভীষোর ন।ম--গৌয়'রতুমি 
ছাড়া আর 'কছুই ছিল না । রামায়ণের কাহনীট।ই একেবারে অন্য রকম হত, হয়তো 
কোন কাহিনীই হত না, যাঁদ ন| রাম বনবাসে যেতেন। বনবাসে না গেলে সীতা হরণ 
হত না, রাবণের সংগে যুদ্ধও হত না, সোনার জং গুড়ে ছারখার হত না, সীতাকে 
পুমর্বার বনবাসে প্রেরণ কর। হত মা, কিছুই হত না। 


ব্রাহ্মণ্য পুরুষাদর্শ_ শ্রীরামচন্দ্ ১৩৭ 


র।মের বনবাসে যাওয়ার সপক্ষে ও বিপক্ষে যেজাতীম 'বাঁভনন ও পরস্পর বরাধা 
যন্ত নাটকের কুশীপবরা অযোধ্য কাণ্ডে উ্থাপন করেন তাব দ্বার এমন একটি ধর্মসঙ্ক)র 
সৃষ্টি হয় যা অত্যন্ত 'চন্তচমৎকারী, যা আশ্চধ রকতর আধুনিক মনের চিহ্নবহনকারী, ষে 
মনকে বংশ শত.ব্দীর মন বলেও ভুল করা যেতে পারে ! বানাণেব এই অংশার [শদ 
আলোচন। থেকে অনেক কিছুই শিক্ষ। পাওয়। যায় এবং এই নাটকীয় পাাস্থীততে বাভন্ন 
চারব্রগুল নিজ [নিজ বোশষ্ট্যে অত্যন্ত অল্প পাঁরসরে যেমনভাবে উজ্জল হয়ে ওঠে তার 
নার বিশ্ব সাঁহত্যে দুলভ। আমরা এই পর্যায়ের আলোচন। করে দেখব রামের সত্য- 


রক্ষার ব/াপারটা কতট। হল আসলে নিছক গৌয়ারতুমি | 


দশরথ কৈকেয়ীকে বর দতে প্রাতশ্রুত ছিলেন বইকি। কিন্তু কৈকেয়ী ষে বর চাইলেন 
তা দশরথ [দতে অন্ধীকার করেন । ফলে সত্যরক্ষার দৃষ্টিভংাগ থেকে দেখলে বল৷ যেতে 
পারে বে, দশরথ সত্যভঙ্গ করোছলেন ॥ কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা শুনে দশরথ বারবার 
মৃছিত হয়ে পড়েন এবং যখন [তান কথা বলতে পারেন তখন তাঁন কৈকেয়ীকে চূড়ান্তভাবে 
তিরস্কার করেন এইভাবে £_-“ব্যাধ যেমন গীত শব্দের দ্বারা হারণকে আকৃষ্ট কাঁরয়। বধ 
করে তুমিও সেইরূপ 'প্রয়বাক্যে আমাকে আকৃষ্ট কাঁরয়। বধ কাঁরতে উদ/ত হইয়াছ।. আম 
অতিশর মূর্খ । সেই জন্য কষ্ঠসংলগ্র মৃত্ারজ্জুর ন্যায় তোমাকে অজ্ঞানবশত এতাঁদন রুক্ষ 
কারয়া আসতোছি। আমি তোমার সাঁহত বিহার ফারিয়া, 'িস্তু তুম যে আমার 
সৃত্যুরপণী ইহ। বুঝিতে পারি নাই। বালক যেমন নির্জন চ্ছানে হস্তের স্বার৷ মৃত্যুকরৃপ 
কৃষসর্পকে স্পর্শ করে, আমও সেইরূপেই তোমাকে স্পর্শ কারয়াছি"' ইত্যাদ। আরও 
বলেন, “আমি আগ্রর সম্মুখে মন্ত্রোচ্চারণপৃর্ক তোমার যে হস্ত ধারণ করিয়াছিলাম তাহা 
পাঁরতাগ্ধ কাঁরলাম এবং আমার গুরসঙ্জাত তোমার পুত্রকে তোমার সহিত পাঁরতাগ 
কারল্াম 1”(৭) দশরথ যে কৈকেয়ীর কথা একেবারেই মানেন নি সে বিষয়ে কোন 
অস্পষ্টতা রাখ হয়ান । যেমন তান বলেন, “আম কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং রাজলমমীকে 
ত্যাগ কাঁরতে পার, এমনাঁক দ্বয়ং প্রাণ পরিত্যাগ কাঁরতেও পার কিন্তু িপত্‌বংসল রামকে 
পাঁরতা,গ কারতে পারব না ।” আরও বলেন, “তুম গ্রানিতে মগ্ই হও কিংবা আপ্তে 
প্রজাঁলতই হও অথরা বনাশ প্রাপ্ত হও কিংবা সহম্তরবার নিজ শরীরে আঘাত কাঁরয়া ভূগর্ভে 
গ্রাবষ্ট হও, তথ।প তোমার আত দারুণ বাক্যানুসারে কাধ কাঁরব না, যেহেতু তাহা আমার 
অতীব আহতকর 1৮৮৮) রামকে বনে প্রেরণ করাকে দশরথ যে মোটেই ধমণসঙ্গত মন করেন 
নি, তার প্রমাণ নম্নীলিখিত বাক্যগল £ “আম যাঁদ পুত্রের পাঁরবরতে তোমার প্রীত সাধন 
(করি, তাহা হইলে আর্ধগণ যেমন মদ্যপায়া ত্রাহ্মণকে অনার্য বলিয়। নিন্দা করেন, সেইরুপ 
আমাকেও পথে গমন কাঁরতে দৌখলে অনাধ বাঁলয়। 'নন্দা করবেন”(৯) এবং এও বলেন 
"ইহাতে সকল মনুষা অবশ্যই আমার 'নিন্দা কাঁরয়া বলবে যে, রাজ। দশরথ বুঁদ্ধহণীন ও 
| আতশয়ু কামুক ৷ এই জন্যই তিনি স্ত্রীর কথায় প্রিয়তম পুন্নকে বনে প্রেরণ করিলেন ।”১০) 
॥ দেখা যাচ্ছে, শুধু তার শনজের চোখে নয়, দশরথের মতে, সাধারণ লোকের চোখেও রামকে 
নদ প্রেরণ করাটা অধর্মরূপে পারগাঁণত হত। 

সমন্ত রাত কৈকেয়ী ও দশরথের মধ্যে বাগযুদ্ধ চলে । সকাল বেল দখশরথ, সুমস্থকে 
| বয়ে রামকে ডেকে পাঠান এবং রাম উপাশ্থত হলে “দৈন্যযৃন্ত মহ] রাজ 'রাম' এই কথা 


১০৮ ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক 'হন্দু মন 


বালয়া আর কোন কথা বাঁলতে পারলেন না 1” (১১) কৈকেয়ী রামকে বলেন, “ভুমি 
আতিশয় 'প্রয়, এই জন্য তোমাকে আছুয় বাক্য বলিতে ই'হার রসন৷ প্রবাত্ত হইতেছে »। 
বস্তু ইনি আমার নিকটে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহা পালন করা তোমার অবশ।। 
কর্তব্য।” (১২) এর পর কৈকেয়ী রামকে খুলে দশরথের তাকে বর দেওয়ার কথা বলেন | 
এবং তানি ?ক বর চেয়েছেন তাও জানান । রাম বলেন, “কিন্তু এই মনদুঃখে আমার 
অন্তর দগ্ধ হইতেছে, মহারাজ স্বয়ং আমাকে ভরতের আভষেকের কথা বলিলেন না 1৮ (১৩ 
কৈকেয়ী বলেন, “মহারাজ লাঁজ্জত হইয়াছেন ঝালয়াই ানীজে তোমাকে কিছু কাঁলতে 
পাঁরিতেছেন না। ইহা আত সামান্য ব্যাপার, ধর্তব্যই নয় 1৮0১৪) কৈকেয়ীর «ই দি 
বাক্য শুনে দশরথ ““দাধশ্থ।স ত্যাগ কাঁরতে কারিতে 'উঃ কি কষ্ট ! আমাকে ধিক!” এইরুগ 
বলার সঙ্গে সঙ্গে সর্ণপ'লঙ্কে মুহিত হইয়া পাঁড়লেন 1৮0১৫) পরে রাম বখন সত ও 
লক্ষাণকে সংগে নিয়ে দশরথের কাছে ব্দায় নিতে আছেন তখনও দশরথ বারবার ছি 
হয়ে পড়েন। কৈকেয়ীর বর বিষয়ে শুধু এইটুকুই বলেন, “আম কৈকেয়ীর বরদান বিষয়ে 
আতিশয় মোহগ্রস্ত হইয়াছ। তুমি আমাকে নিব্ত কাঁরয়া নিজেই এই অযোধায় রাজ? 
হও+)। (১৬) সুতরাং দেখ। যাচ্ছে, দশরথ রামকে বনে যেতে আজ্ঞাও দেনাঁন, কৈকেয়ীকেও 
সেই রকম «কোন বরই *দেনান। রাম যে দশরথের কথায় নয়, কৈকেয়ীর কথায় বনে 
?গয়েছিলেন তা তার নিজের উীন্ত থেকে প্রমাণ হয়। াঁপত্দেব ন। বাললেও আঁ 
আপনার কথা অনুসারে চতুর্দশ বংসর 'নজন বনে বাস কারব ।€১৭) 


রামের বনবাসে যাওয়ার "সদ্ধাস্ত একেবারেই ঠার নিজস্ব । কৌলশ্যা, লক্ষাণ ও 
ভরত তার [সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে সব যান্ত দেন তার উত্তরে রাম কোন যান্তই দিতে পারে৷ 
না। শুধু এক কথ। বলে চলেন যে, তার পিতার সত্যকে রক্ষা করতেই হবে “নাস্তি শা 
পতূর্বাকং সমতিক্লীমতং মম” । (১৮) [পিতার বাক্য লঙ্ঘন কারবার সামথণ আমা 
নাই ।] 

কৌশল্যা বলে?ছলেন, “পিতা দশরথ তোমার যেরুপ পৃজণীয়. আও মাত্বুপে সেই 
রূপেই পূজা পাইবার যোগ্য । আম তোমাকে বনে যাইতে অনুনততি দিতেছি না, অতএ 
তোমার বনে যাওয়। উচিত নয় ।” (১৯) এবং ভয় দেখান এই বলে “তুমিও মাতার মৃতু 
কারণ হইয়া সবলোকগ্রসিদ্ধ নরকদুঃখ প্রাপ্ত হইবে 1২০) রাম কৌশল্যার যান্ত এডি 
যেতে গিতার আজ্ঞায় পরশুরাম কুারের দ্বারা নিজ মাতার মস্তক ছেদন করোছিলেন « 
জাতীয় ছু গৌরবময় উদাহরণের উল্লেখ করেন। 


লক্ষমণের সংগে রামের যে বাগাঁবতও। হয় তাতে লন্ষমণও রামকে বেশ কিছু সাফ কং 
শুনিয়ে দেন। যেমন তিনি বলেন, “যে ধর্মের দ্বারা আপনার বুদ্ধি বিপর্যয় হইয়াছে 
যাহার দ্বারা আপনার মোহাবেশ হইয়াছে, আম ঢেই ধমকে বিদ্বেষ কার ।.. আপন, 
রাজ্যাভিষেকে কপটতার দ্বার৷ ব্যাঘাত সৃষ্টি বরা হইয়াছে । ইহা। আপাঁন বুঁঝতেছেন ন 
অপরজ্তু এ গহিত কাধকে ধম; বলিয়া বুঝিতেছেন ।...আপনার এইরূপ কার্যে ধমভা 
আরোপ করা সর্লোক নান্দত”(২১) এবং শোরধবার্যের জন্য বিখ্যাত রামকে পুরুষকারে 
অভাবের জন্য ধিক্বার দিয়ে জক্ষমণ বলেন "তামাতার এতাদৃশী বুধ দৈবের ছারা 
হইল্লাছে ইহাই 'যাঁদ আপনার ধারণ। হইয়া থাকে, ত|হ। হইলেও বলিতোছ. যে। আপন 


্রাহ্মণ্য পুরুষাদশ- শ্রীর।মচন্দ্র ১৩৯, 


রণার প্রীত উপেক্ষা করা ভীত, যেহেতু আম দৈবকে পছন্দ কারি না! যে ব্যস্ত 
শয় কাতর ও দুর্বল, সেই ব্যন্তই দৈবের অনুগমন করে । যাহার। ধীর ও সংসারে 
বাঁলিয়া সম্মানিত, তাহার। কখনও দৈবের উপাসনা করেন না । যান নিজ পুরুষকারের 
দৈবকে বাঁধত কাঁরতে সমর্থ, তান দেবের জন্য কদাচিৎ হতাশ হইলেও অবসন্ 
01” (২২) 


”রে ভরত 'গয়ে শচন্রুকুট পধতে বামকে ফাঁরয়ে আনার প্রচেষ্টায় অন্য এক যুন্ত দেন, 
বথ প্রজাপালনের জন। আপন।কে বাঁধতি কাঁঃয়াছেন, যাঁদ গ্রজাগ লনরূপ ফল না হয়। 
হইলে মহারা দশবথ শ্রীতপাভ কাঁরবেন কিপ্বুপে 2? আপাঁন আমাদের সকলেরই 
ও পালন কারতে সমথণ ীকন্তু আপাঁন আমাদগহক শিক্ষা? দিতেছেন না ।.. ভরত 
1বে রামের নিকট প্রার্থনা কারলে পর নগরবাসী প্রধান অপ্রধান সকলেই “সাধু সাধু 
ঘা ভরতের প্রার্থনা অনুমোদন কারল 1৮২৩) এখানে ভরত রামকে অন্য আর একটি 
র কথ। স্মরণ কারয়ে দিচ্ছেন__রাজধর্ম। প্রজাদের প্রাতও রামের যে একটি কত'ব 
হ সেই কত'ব্যের কথা । রাম এই প্রসংগণ্ড এাড়য়ে যান। 


সুতরাং এই কথা বোধ হয় স্থির 'িশ্চয়ভাবে বল। যায় যে, রামের বনগমনে যা প্রতিপ্ 
তা তৃতটা তার সত্যপরায়ণতা নয় যতটা তার আকাশচুম্বী অহং বোধ । এবং পুরুষকার 
বের মধ্যে দেবকেই যে রাম বেশী গুরুত্ব দেন ত৷ শুধু লক্ষণের তিরগ্কার, য। আগে 
ত করোছ, তার মধ্যেই প্রক।শ পায় না, স্পষ্টভাবে তান নিজ মুখেই ত। স্বীকার 
ন নিশ্নালখিত বাকো £ ঠা 


'জীব স্বভাবতই পরাধীন, সে ক্বেচ্ছানুসারে কে।ন কায" কারতে পারে না। সবগ্রাসী 

তাহাকে ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব পাঁরচালত কাঁরতেছে |” ২৪) তাও 
(বোধের সংগে ছিল ভীত । যার কথা তানি নিজেই এইভাবে বলেছেন £ “আমি কুদধ 
7 একাকীই অযোধ্যা এমন কি সমস্ত পঁথবীকে বাণের গ্বারা আয়ত্ত করিতে পারি। 
[ আমার বীরত্ব বৃথ। যাইতেছে ।--.আম অধর ও পরলোকে? ভয়ে ভীত বালয়া অদ্নুই 
দ্য আভাষস্ত হইতে পাঁরতোছ না ৮6২৫) 


৮ শে 


রানের পক্সীপ্রেম তার বিতীয় প্রধা। চারাত্রক গুণরূপে কীর্ভিত হয়ে এসেছে । সাঁতার 
ট রামের মনোভাবে যে বহুল পা্মাণে আতশয় সুকোমল ও সৃ্ষম ভালবাসা ছিল এবং 
ভালবাসার মধ্যে কাম ও প্রেমের মিশ্রণ ষে রকম সুন্দরভাবে ঘটেছিল তা যে প্র/চখন 
হত্যে বিরল তার আলোচনা আমরা “রামকৃষ্ণ” প্রবন্ধে করোছি। রাম বে 
পর্জীতে অনুগত ছিলেন, এক পত্বী ছাড়। আর কোন নারীতে কোন দিনও যে [তান 
।পারমাণেও আসন্ত হননি, এই ঘটনাটি অবশ/ই আত চমৎকার ও বিস্ময়কর । প্রাণ- 
্ধ খুব বেশী পুরুষের কথা মনে কর৷ যায় না, যারা এইভাবে একনিষ্ঠ প্রেমের উদাহরণ 
গেছেন ৷ 'কন্তু সীতার প্রতি রামের প্রেম যতই মহৎ হউক রামের প্রাত সীতার যে প্রেম 


১3০ ব্রান্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক 'হন্দু মন 


জার সমতুপ্য তা কখন ছিল না । শীতার প্রেমের মধ্যে যে পারমাণ দৃপ্ত মর্যাদাবোধ িি 
ছিল তা রান্রে পত্ীপ্রেমে ছিল না । তার প্রেমের চেয়ে বডাহিল তার অহংবোধ। 
পাগলী হল তার থোকভঘ়। রাম ষে সীতার জঙ্গে চূড়ান্ত 'নর্দয় ও অন্যায় - 
করেছিলেন তা তার ন্যায়কুদ্ধি ৰা দয়াব অভার ততউ। সৃত করে *। যতটা কবে ৪ 
ক্ষহংবোধকে এসং লোকআীতিকে । লঙ্ক। জয়ের অবাপহত পঃ€ই স্তার চঙ্গে ঠাম ফর 
স্বারাপ বাবহার করেন তারু তুলনা হয় না । সীতা, যান তশর প্রয়তম দ্বার সঙ্গে চিল 
জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলেন, এত দীথকালের এত কৃচ্ছ ও লাঞ্চনার পর তিনি পাঁতির » 
সোলত হওঘার জন্য "ক প্রকার ব্যাক্ল হয়োছলেন তা বল্াাকি শ্রোতার কষ্পনা উপ 
ছেড়ে দেনান। অত্যন্ত সুন্দর কাব্যময় ভাষায় তার বর্ণন৷ করেছেন । সেই সীতাকে 
হৃহৃতকালেব জন্যও নিভৃত মিলনের সুযোগ [দিলেন না। প্রথমে তিনি বিভীবণকে হু 
দিলেন ?বশেষভাবে ম্লান কারয়ে বেশভৃষা পাঁরয়ে সীতাকে “সত্বর এখানে আনয়ন 
চিবলস্ক কারও না |” (২৬) সীতার ধের ছিল না৷ অত রকমভাবে প্রস্তুত হতে । 1 
[তান স্বামীর আজ্ঞা মেনে নিলেন । তাকে রাক্ষস প্রহরীগণে পারবৃত শাবিকার় আন 
কর!) হল । চতু্দকে ভল্লুক, বানর ও রাক্ষস পুরুষদের ভড়। বভীষণ সঙ্গতভা 
সীতা, যর সম্বন্ধে অযোধ্যাকাণ্ডে বলা হয়েছে £ “আকাশগামী প্রাণীরাও পূর্বে যাহা 
ন্গোখিতে পারে নাই” সেই সাঁতার জন্য পথ করে দেওয়ার জন্য এঁ পুরুষদের অপস' 
করারু ব্যবস্থা করলেন । রামচন্দ্রের হঠাৎ গণতাস্ত্িক চেতনা জেগে উঠল । তান “ 
জরে উৎসারণকারীদিগকে নি:বধ কাঁরলেন । সক্রেধদৃৰ্টিতে যেন তাহাদিগকে দগ্ধ ক 
ঝাঁজলেন, ইহার৷ সকলে আমার স্বজ্বন.--জানকা শাবক পারত্যাগ্র কারয়।৷ পদন্রজেই আ 
নিকটে আগমন করুন । এবং বানরগণ সকলেই তশহাকে দর্শন করুন 1” ২৭) এই 
সুনে “লন্বমণ সুগ্রীব ও বানররূপ হনুমান অত্যন্ত বাথিত হইলেন। এবং অনুমান কার] 


গ্যাতমধেই যেন প্রাবষ্ট হইয়া িভীষণের পশ্চাং পশ্চাং গমন করত রা সমীপে উপণি 
হুইলেন 1” (২৮) কিন্তু সীতা তে তখনও কিছুই জানেন না যে ত্শর জন্য কি আপে 
করছে । রাম প্রথমত তার নিজের পৌরুষের গব" করলেন । পরে সুগ্রীব, হনুমান, বিভা 
প্রভ়ীতদের প্রশংদা করলেন ঘা শুনে সীত। “মৃগীর ন্যায় উৎফুল্ললোচন হইয়৷ অশ্রুবস 
করতে লাগলেন ।” (২৯) তারপরেই সীতা পেলেন তার অতুলনীঘ পাত প্রেমের ॥ 
পুরষ্কার । র,ম সীত:কে বললেন, “তোমাব কল্যাণ হউক । তুমি জানিবে আম সুহ 
গণের বাধবনে যে দারুণ রণ-পারশ্রম কারয়াছি ইহা তোম।র নাশত্ত নহে । তো? 
অপহরণকগানত অপবাদ অপনয়ন এবং প্রখ্যাত নিজ বংশের বলঙ্ক ক্ষালন কাবার না 
আছি ঈদৃশ কাধ কারয়াছি। সাতে ! তোমার চারব্রে আম.র সন্দেহ উপাস্থিত হইয়া 
জ্বনকাত্মজে ! এই দশাঁদক দেখিতেছ ইহার যে দিকে ইচ্ছা হয়, গমন কর, আমি তেম 
অনুমাত দলাম । তোমাকে আর আমার প্রয়োজন ন।ই 1” 0৩০) এবং এও যেন হা; 
নস, অপম।নের ষোলকলা পূর্ণ করার জন্য রাম আরও বললেন, “এক্ষণে ভরত বা লম্ষ্মা 
ষংরক্ষলে থাকবার তোমার ইচ্ছা হয়ত তাহাই কর। শলুঘ্র, সুগ্রীব কিস্বা বিভীষণের নী 
গাটকিবার মন চায়ত সুখে ইহাঁদগের নিকট থাকিতে পার 1” ৩১) 


রামায়ণের এই চড়ান্ত রকমের লঙ্াকর পথার যাঁদ সম্পূর্ণরূপে মর্যাদা শূন্য না 


ব্রাহ্মণ; পৃরুষাদর্শ__শ্রীরামচক্জ ৯৪১ 


1কে তাক কারণ তেজান্নী সাঁতার দৃপ্ত গ্রতীক্রয়া। সীতা আত্মপক্ষ সমর্থনে যা বললেন, 
যার মধ্যে সংগত খ্ুস্ত ছিল । কিন্তু এতটুক্‌ও কাতরত। ছিল না। সীতা এই সময়ই রামকে 
প্রাকৃতজনের ন্যায় বাবহার করার জন্য তিরস্কার করেছিলেন, যা আমরা আগেই উল্লেখ 
রোঁছি। এখানেও যাঁদ মনে কর৷ হয় যে এই ব্যবহারের দ্বার রামের সীতার প্রাত অনু- 
গের অভাব প্রকাশ পেয়েছে তা ভুল হবে, কেনন। ধালীীক স্পষ্টই লিখেছেন শা 
। করলেন তা “জনবাদ-ভয়াৎ--“শোকাপবাদের ভয়ে রাজা রামের মন ছিধা |বভত্ 
ইল।” (৩২) 


রাম যে লোকভয়ের বশে সীতার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করোছলেন সেটা কিছু নতুন কথ 
য়, প্রসঙ্গটি পুরাতন ও পাঁরাচত। যখন কোন লোকানন্দার ভয় নেই এমন অনেক 
ক্থাতেও কিন্তু রাম সীতার সম্বন্ধে এমন তাচ্ছিল্য ও অপমান সহকারে কথ। বলেছেন 
1 মোটেই তার গোরববৃদ্ধি করে না । কথায় কথায় তিনি সীতাকে অপর পুরুষকে দান 
রে 'দাচ্ছলেন । যেমন কৈকেয়ী যখন দশরথের হয়ে রামকে বনবাসে যাওয়ার কথা বলেন 
তনি 'বন্দুমান্র সময় না নিয়ে পরম উদারত। সহকারে বলেন, “ভরত আমার ভ্রাতা । আছি 
নাপনার প্রীতির জন্যই ভরতকে রাজ্য, প্রাণ, অন্যান্য প্রার্থিত বস্তু, এশখ্বর্ এমন ক 
[তাকেও দান কাঁরতে পার, ইহাতে আশার আনন্দই হইবে 1” (৩৩) ইন্দ্রাজতের বাখে 
[ছি বাম চেতনা ফিরে পেয়ে লক্মণকে মৃতবৎ দেখে আক্ষেপ কারে বললেন, “মতুণলোকে 
মনুসন্ধান কারলে সীতার ন্যয় রমণী মালতে পারে, িন্তু লক্ষ্মণের সমান সহচর ও সমবু 
নপুণ ভ্রাতা গমাঁলবে না 1” ত৪) একই ধরণের অবস্থায় রামের অপর একটি উত্তি তে৷ 
নাত পারচত, যাঁদও তাকে রামের ভ্রাতপ্রেমের নিদর্শন হিসাবে নেওয়া হয়েছে, পক্সীর 
[তি অবজ্ঞা দক) লোকচক্ষে চাপা পড়েছে £ “দশে দেশে কলন্বাণ দেশে দেশে € 
[ন্ধবাঃ । তুং তু দেশং ন পশযামি যন্তু ভ্রাত। পহোদরঃ।”--পপ্রাতিদেশেই কলত এবং বান্ধব 
[ওয় যায়,_কন্তু সহোদর ভ্রাত। প্রাপ্ত হওয়। যাম্,--এইরূপ দেশ দেখতে পাই ন।$ 
৩৫) অবশ্য সুগ্রীবকে যখন 1তাঁন বলেন, “অধুন। তুম এইরূপ দুঃসাহস করিবে না যাঁদ 
তামার ?িছু হয়, তাহ! হই ল আম, সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ, কাঁনষ্ঠ ভাতা শতুঘ্ধ এবং স্বীয় 
[রীর লইয়াই বা কি কাঁরব 1” (৩৬) তখন তিনি হয়তো সীতার সম্বন্ধে বিশেষ কোন মনোভাৰ 
কাশ করেন না। যা করেন তা 'মিথ্যাশ্রয়ী আতশয়োন্ত, যেই প্রবণতার আলোচন। আমর 
1ইবার করব । 


৪ 


রামের সত্যপরায়ণতার প্রকাশ তার বনবাসে যাওয়ার আত্মঘাতী জ্েদের মধে। থে 
[রিমাণে প্রকাশ পেয়েছিল তা অন্য কোন বঝাপারেই পায়ান। অন্যানা লোকেদের সম্গন্ধে 
মাভমত প্রকাশে তিনি একেঝরেই সঙ্গীত মেনে চলতেন না এই সঙ্গতর অভাব সঙ্জন 
মথ্যাচার বা ভগ্ডাঁম না মনের স্বাভাবিক দোদুল্যমান অবস্থার প্রকাশক তা জোর করে ক 
য় না। কিন্তু যাঁদও 'তাঁন গর্ব করে কৈকেয়ীকে বলেছিলেন, “নিশ্চয় জানিবেন কষে 


৯৪২ াঙ্াণ্য ভাবধারা ও আধুনিক 'হন্দু মন 


দুই প্রকার কথ! বলে না।”(৩৭) কিন্তু তার দুই রকম কথা বলার উদাহরণ বেশ কিছু পা, 
ধায় । কৈকেম়ী ষখন প্রথম রামকে দশরথের নামে বনে যাওয়ার কথা বলেন তখন 
মহত্রের বাড়াবাঁড় দোথয়ে বলেন, “রাজা দশরথ আমার পিতা, গুরু, হিতৈষী ও কৃতং 
আম তাহার নিয়োগে বিশ্বস্তাচন্তে কোন- প্রিয়কার্য না কারতে পাঁর 1৮৩৮) কিষ্তু 
বনবানে যাওয়ার পর তান লক্ষ্মণকে বলেন, “কোন আবদ্বান ব্যান্ত স্ত্রীর জন্য আমার ন 
আজ্ঞানুবর্তাঁ পৃত্রকে পারত্যাগ কাঁরতে পারে ? ৩৯) তেমাঁন কৈকেঘী যখন প্রথম ৩ 
বনবাসে যাওয়ার কথা বলেন তখন এবং তার পরেও অনেক বারই তান ঘোষণা করেন 
কৈকেয়ীর সম্বন্ধে তার মনে কোন বির্পত। নেই। কিন্তু বনবাসের প্রথম রাতে 
লহ্ষমণকে বলেন, “আমি মনে করি যে, দশরথের বিনাশের জন্য, আমার নির্বাসনের ₹ 
ও ভরতের রাজা ্র1প্তর জন্যই কৈকেয়ী আমাদের গৃহে আঁসয়াছেন। আমার আশঙ। 
যে সৌভাগ্যমদে মন্ত হইয়৷ কৈকেয়ী আমার জন্য এক্ষণে মাতা কৌশলা৷ ও সুমিন্তাকে হ 
কষ্ট দিতেছেন ।.. তিনি তোমার মাত।কে ও আমার মাতাকে বিষও দিতে গারেন।' 
[বরাধ রাক্ষস যখন সীতাকে কোলে তুলে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করে তখন তান হা৷ হু 
করে বলেন, “আমার প্রাত যের্প হওয়া কৈকেয়ীর আভিপ্রেত, যাহা তাহার প্রিয় ছিল « 
ষে উদ্দেশ্যে তিনি বর প্রার্থনা কাঁরয়াছিলেন, এক্ষণে তাহ৷ অতি শীঘ্র সিদ্ধ হইতে চাঁল। 
ষান পুত্রের 'নাঁখপ্ত রাঙ্জালাভ কাঁরয়াও সন্তৃষ্ট হন নাই, সমস্ত প্রানী আমার প্রাত প্রী 
থাকা সত্তেও তিনি আমাকে বনে নির্বাসিত কারয়াছেন, অধুন। সেই মধ্যমজননী কৈকে 
দেবীর মনোরথ সফল হইল ।”৪১) কিন্তু লক্ষ্মণ যখন কৈকেয়ীর সম্বন্ধে কিছু কট্‌ মং 
করেন তখন রাম মহত্ব দেখান এই বলে, “*ভ্রাতঃ তুমি কোন প্রকারেই সেই মধাম জনন 
নন্দ। কারও ন।। যাঁদ কিছু বাঁলতেই হয় তবে সেই এক্ষবাকুলনাথ ভরতের « 
বল ।”(৪২) উদ্ধৃত উীন্তাটর শেষাংশ বিশেষভাবে লক্ষণীয় । দশরথের সম্বন্ধে 
কৈকেয়ী সম্বন্ধে রামের পরস্পর বিরোধী কথ৷ বলা খুবই স্বাভাঁবক মানাসকতার পাঁরচায়' 
কন্ত্‌ ভরতের সন্বন্থেও রাম যেরকম পরস্পরাবরোধী কথা বলতেন তাকে অতট। ক্ষমার চে 
দেখা যার না। ভরতের সম্বন্ধে তান বহুবারই নিন্দাসূচক মন্তব্য করেছেন কল্তু বখ 
লক্ষ্মণ সেরকম কিছু বলছেন তখনই তাকে খুব ভালভাবে ধমকে দিয়েছেন ৷ সাঁতার ক 
যখন রাম তাঁর বনবাসের কথা বলতে যান তখন 'তান প্রসঙ্গক্ধমে বলেন, “তুম ভর 
[নিকট কখনও আমার প্রশংসা কারও না। সর্মৃদ্ধিশাল্ট বান্ধরা অন্যের প্রশংসা সহ্য কা; 
পারে না। সেই জন্য ভরতের সম্মুখে আমার গুণকীর্তন কারও না 1৮6৪৩) আরে। বে 
“ভরত রাজা প্রাপ্ত হইয়। কৈকেয়ীর বাধা থাকবে, তখন সে দুঃগীখনী কৌশল্য। ও সুমি 
ভহণ-পোষণ কাঁরবে না 1৮688) 


[কম্তু লক্ষ্মণ যখন 1্রকূটের দিকে আগননকারী ভরতকে দেখে, সন্দেহ করে 
“কৈকেয়ী নন্দন ভরত রাজ্য নিষ্কণ্টকে ভোগ কাঁরতে ইচ্ছা হইয়৷ আমাদের উভয়কে নি। 
কারবার জন্য এইস্ছানে আসিতেছে 1৮8৫) তখন রাম বলেন, “ভরত যখন যথা সম 
আমাঁদগকে দৌঁখতে আসতেছে, তখন সে যে মনে মনেও আমাদের প্রীতি কোনর্প আঃ 
আচরণ কারতে পারে ইহা আমার মনে হর না ।”৪৬) তিনি যাঁদ শুধু এইটুকুই বলতে 
তো তাতে দোষ ধরার িদ্ু থাকত ন।। কস্তু তান যখন লক্ষণকে বলেন, “ভরত 
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্বে কঙ্গনও তোমার কোনর্প আঁনষ্ট কাঁরয়াছে, যাহার জন্য তোমার এরুপ ভয় উপা্িত 

ইয়াছে এবং তুমি ভরতের সম্বন্ধে এইর্প আশঙ্ক। কারতেছ ?...রাজ্যের জন্যই যাঁদ তুমি 
|ইর্প বালিয়। থাক, তাহা হইলে ভরতের সাঁহত দেখ। হইলেই বাঁলব যে --লক্ষ্মণকে' রাজ্য 
দান কর! লক্ষ্মণ! আমি তোমাকে রাজ্য দানের কথা বাললে পর ভরত নিশ্চয় ইহাতে 
ম্মত হইবে”৪৭) তখন বোঝ! যায় ষে 'প্রয়জনের প্রাত নিষ্ঠুরতা রামের চারন্রে ছিল 
হজাত । সীতার প্রাত ও লক্ষণের প্রাত তশর অত্যধিক প্রেম ও ভালবাস৷ ছিল সেকথা 
সন্থীকার করার কোন প্রশ্টই ওঠে না। কিন্তু তারই সঙ্গে মিশে থাকত অকারণে কঠিন 
ও নিষ্ঠুর আঘাত দেওয়ার প্রবণতা যা দিনা অত্যধিক অহংবোধপূর্ণ মানীসকতার 
পরিচায়ক । লঙ্ষমণকে উপরে উদ্ধৃত এ অত্যন্ত নিষ্ঠর দোষারোপ করার ঠিক পৃবেই তান 
বলোছলেন, “আম তোমার নিকট প্রাতজ্ঞা কারয়া বালতোছ ষে--তোমাদের মত ভ্রাতাদের 
জন্যই আম ধর্ন অর্থ কাম ও পৃঁথবী কামন। কার ।..ভরতকে তোমাকে ও শলুঘ্কে ছাঁড়য়া 
যাঁদ আমার কোনরূপ সুখ হয়, তাহা হইলে সেই সুখকে আগ্ন ভস্মে পাঁরণত করুক ।”,৪9) 
রাম এই কথ আন্তারকভাবে বলেন নি তা মনে করার কোন কারণ নেই । 


রাম সত্য প্রাতিজ্ঞ বলে কাঁতিত হয়ে এসেছেন। আমরা বিশ্লেষণ করে দেখলাম এ 
গুণটি ছিল আসলে গোৌয়ারতুম নামক দোষের মুখোশ । তান তেজদ্বী বলে কীতিত। 
আমর বিশ্লেষণ করে দেখলাম তান ছিলেন অত্যন্ত বেশী পারমাণ লোকভয়ে ভীত । 
তর পত্রীপ্রেম ও ভাতপ্রেম অমর জ্যোতিতে ভান্কর । আমর! বিশ্লেষণ করে দেখলাম সেই 
গরমের সঙ্গে মিশে ছিল এই 'প্রয়জনদের অকারণে আঘাত দেওয়ার এক নিষ্ঠুর প্রবপতা । 
ভা সত্তেও বালক আন্ত রাম চরিত্র এক আতি চমৎকার ও মহান মনুষ্য চরিত্র । 
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রাজশেখর বসু কৃফকে “মহাভারতের সবচেয়ে রহস্যময় পুরুষ" বলে বর্ণনা করেছেন ; 
শুধু মহাভারতে কেন আমাদের সমগ্র প্রাসীন সাহত্যে কৃষের তুল্য রহস্যময় চরত্র আর কোন 
পাওয়। যায় না! এই রহস্য বহুমুখী । সবচেষে বড় রহস্য এই যেকেন কবে ক করে 
এমন একটি অধম-আশ্রয়কারী চাঁরধকে দেবাদদেব বিষ্ণুর অবতারে র্পানস্তারত কর হল। 
কৃষ্ণ যে আগাগোড়াই ধর্ম লঙ্ঘন করেছিলেন-__যে ধর্মের কথা 1তাঁন নিজেই প্রচার করে- 
ছিলেন তার কথাই বলছি, অন্য কোন বাহ্য ধর্মাদর্শ নিয়ে বিচার করতে বাঁসান-_ত। প্রাতপন্থ 
করার জন্য নানা যুন্ত ও উদ্ধৃতি 'ন্রাঙ্ষণ্য পুরুষাদর্শ রাম ও কৃষ্ণ” প্রবন্ধে দিয়োছ। 
তাদের পুনরুন্ত করার প্রয়োজন দেখি না এবং এই জটিল ও পুল রহস্যের কোন 'কিনার৷ 
করার প্রচেষ্টাও করব না। কিন্তু এই প্রাথমিক রহস্য ছাড়।ও আরও অনেক রহস্য মহ- 
ভারতের কৃষককে ঘিরে রেখেছে । মহ।ভারতের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য ও প্রমাণের সাহায্য নিরে 
এই রহ্সাজনিত অন্ধকারের উপর কি আলোকপাত করা যায় কনা তার 
সন্ধান করব । কিন্তু মহাভারতের বাইরের অন্য কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের আশ্রয় নেব না। 
মূল মহাভারত বলে কিহু থাকলেও তাতে চণরন্র ও ঘটনার বিবরণ ক রকম ছিল, পরবর্তী" 
কাশে বারংবার 'বাঁভন্ন কাবদের হস্তক্ষেপন্ব ফলে পাঁর্তত্তন না 'িকী'তি কি ধরণের কত। 
হয়েছে এবং এই সকলের সঙ্গে ঠীতহাসক সত্যের সম্পক কতটুকু এই সব প্রসঙ্গের মধে, 
একেবারেই যাব না। তার কারণ, আমার অনুসন্ধানের দ্ষেত্র হীতহাস নয়, ভারতবাসীর মন, 
যে মনের প্রাতফলন রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে ঘটেছে এবং যে মনকে গঠন করেছে এঁ 
একই রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ । 


কৃফ-সম্পার্কত যে রহস/গুলির আলোচন৷ করতে চাইছি তাদের কয়েকটি প্রশ্নের সাহায্যে 
সৃচিত করতে চাই । আলোচনার ভিতরেও প্রশ্নই বেশী উত্থাপন করব, অনুসন্ধানের দি 
নর্দেশ করার জন্য কিছু অনুমানের সাহায্যও নেব, কিন্তু সঠিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব 
না। প্রথম প্রশ্ন, কৃষ্ণকে দেবত। বলে, দেবাদদেব বলে ধর্ণন৷ কর! হয়েছে 'কন্তু তার 
কাধাবলীর মধ্যে দেবত্বই বা কতটুকু পাই আর মনুষ্যত্ইই বা কতটুকু দেখতে পাওয়া যায় ? 
'দ্বতায় প্রশ্ন, কৃষ্ণ যে মহাভারতের আগা থেকে গোড়া পর্যস্ত পাগুবদের পক্ষ নিলেন, তিনি 
যে পাওবদের ক্রীড়নকের মত বাবহার করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটি ঘটালেন এবং কৌরবপক্ষকে 
ধ্বংস করলেন তার কারণ কি হতে পারে [ক] ১ তৃতীয় প্রশ্রঃ মহাভারতে কুফকে দেবাদি- 
দেবের স্থান দেওয়া হয়েছে আবার একই কালে তার চুড়ান্ত নিন্দাও করা হয়েছে । এই' 
অসঙ্গাতর কি কারণ হতে পারে ? | 
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প্রথম প্রশ্থের প্রসঙ্গে আমার বন্তব্য এই ষে কৃফকে দেবতা-চাঁরন্র-রূপে মোটেই অখকা 
হম্বনি। সাধারণ মনুষ্যচারন্লের রূপেও নয় । তকে অশকা হয়েছে একটি আতমানাবিক 
চার্র-রূপে, অর্থাৎ এমন এক চাঁরত্র 'ষাঁন কিছু অতি-প্রাকীতক ক্ষমতার আঁধকারা ছিলেন। 
যাজশেখর বসু লিখেছেন__মূল মহাভারতের রচাঁয়তা৷ কৃষককে ঈশ্বর বললেও সম্ভবত তার 
জাচরণে আতিপ্রাকৃত ব্যাপার বেশী দেখান নি ।” (১) কিন্তু এ তো মূল মহাভারতের সম্বন্ধে 
ার অনুমান, মহাভারতে এখন যেভাবে পাচ্ছি তার সম্বন্ধে মন্তব্য নয়। তেমান বাঙ্কমচন্দ্রও 
যেখানেই কৃষ্ণ কোন আতগপ্রাকতিক ক্ষমতার বাধহার করেছেন মহাভারতের সেই অংশকেই 
প্রাক্ষ ্ বলে উাড়য়ে দিয়েছেন । তার ফলে তাকে মহাভারতে বার্ণত কৃষ্ণের কীত“কলাপের 
বৃহদংশকেই বর্জন করতে হয়েছে । বাক্কমচন্দ্রের মতে মূল মহাভারতের কৃষ্ণ দেখতা নয়, 
একজন আদর্শ মানুষ । এই কথ। একেবারেই মানা যায় না, যেমন মান। যায় ন। রাজশেখর 
বসুর 'নস্বীলাখত উীন্তটিকে £ “সাধারণত তার আচরণ গীতা ধর্ম ব্যাখ্যাতারই যোগ্য, তান 
বাঁতরাগভয়ক্লোধ শ্থিতপ্রজ্ঞ লোকহিতে রত।” ২) লোকাহতে 'তাঁন কখন রত ছিলেন? 
[তানি শুধু পাগডবদের হিতেই রত ছিলেন এবং প্রকাশ্যে তা ঘোষণাও করতেন । ভয়ের 
প্রকাশ তান কখনও করেনাঁন বটে, কিন্তু ক্রোধের প্রকাশ তানি বহৃবারই করেছেন এবং এই 
বা।পারে শুধু যুধিষ্ঠির নন অর্জনও বোধ কার তার চেয়ে অনেক বেশী প্রশংসার দাবী করতে 
পারেন । উদাহরণ হিসাবে নেওয়। যাক, নিম্বালাখত প্রসঙ্গটি £ “কুস্তীনন্দনগণের অপমানে 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমন কুদ্ধ হইলেন, তাহাতে মনে হইল তান যেন সমস্ত প্রজ। ধবংস কারয়া 
ফেলিবেন। অর্জ্রন তখন তাহাকে শান্ত কারলেন ।” ৩) কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়েও অন্তত 
দুইবার কৃ ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে তার প্রাতজ্ঞার কথ৷ ভুলে গিয়ে সাক্ষাৎ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে 
ষান_-তাকে নবারণ করেন অজ্জ্ন। স্থিতপ্রজ্ঞার উদাহরণ কোথায় পাওয়৷ যায় ? যাঁদ ন। 
অবশ্য ঠাণ্ডা মাথায় কুটিল চক্রান্তকারীকে স্ছিতপ্রজ্ষ আখ্য। দেওয়া যায়। বৃন্দাবনের কৃফ 
কামের ব্যাপারে কতটা সংবম দোথয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গ না হয় নাই টানলাম । 


রাঙ্জশেখর বসু যাই বলুন কৃষ্ণ তার আতপ্রাকৃতিক ক্ষমতার ব্যবহার পদে পদেই 
করেছেন। তিন তিনবার তে। তাকে বিশ্বরৃপ দর্শনই করাতে হল-_-একবার কৌরব সভায় 
দেঁতা' করার সময়ে, একবার কুরুক্ষেত্রের সমরপ্রাঙ্গণে অর্জুনকে, আরেকবার উতঙ্কমুনর শাপ 
থেকে আত্মরক্ষার জন্য । তাঁর আচরণে-ব্যবহারে তিনি যাঁদ আদর্শ দেবতুল/ মানুষ হতেন 
তাহলে তকে [নশ্চয়ই এইভাবে শ্বাস উৎপাদন করতে হত না ? তশর সুদর্শন চক্ও তো৷ 
একটি দিব্য-অগ্্র । শশুপালকে তান ক্ষত্রধূদ্ধে পরাজিত করেন নি । প্রাতপক্ষের প্রস্তুতি 
নেই, রণসম্জ্বা নেই, ষূদ্ধের আরপ্ভ ঘোষণা কর! হয় নি, বল! নেই কওয়া নেই কোথা থেকে 
চক্রটি এসে প্রাতিপক্ষের গলাটি কেটে 1দয়ে চলে গেল । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি আতপ্রাকৃত 
ক্ষমতার ব্যবহার করেছিলেন জয়দ্্রথ বধ করা সম্ভব করতে সূর্যকে 'কনুকালের জন্য আবরণের 
অন্তরালে লুব্ধায়ত করে। অর্জ্ুনকেও তান কর্ণের তৃণীরানগগত বাণবৃপী তক্ষকপুত্রের হাত 
থেকে বাঁচয়োছলেন, পা দিয়ে চেপে অজুনের রথকে মাটিতে নিমাজ্জত করে। দুাসার 
ক্রোধের হাত থেকে পাগুনদের রক্ষা করতে দ্ৌপদার দ্বারা আহত কৃষ্ণ যে ভাবে এক কণ৷ 
শকান্নের সাহায্যে কয়েক সহম্র ব্রাহ্মণদের ভূরভোজ কারয়োছিলেন সেও এক আঁতশ্রাকীতক 
ক্ষমতার উদাহরণ । উত্তরার গর্ভ থেকে মৃতপুত্র প্রসব হওয়ার পর সেই মৃতদেহে প্রাণসন্তার 
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করা তো চূড়ান্ত অলোৌকিঞতার নিদর্শন । কুরুসভায় দ্রৌপদী বস্ত্রহরণের প্রচেষ্টায় 
জঃশাসনকে ব্যর্থ করাও কৃষ্ণের অন্যতম দেবত্বের প্রমাণ হিসেবে কীতিত হয়ে এসেছে। 


সংসারে অনেক লোক আছেন যশরা এই জাতীয় আতপ্রাকাতিক ক্ষমতার মধ্যে ঈশ্বরত্বের 
প্রমাণ পান । ভীঘ্ম, পণপাণ্ডতব ও অন্যান্য শর কৃষককে দেবতা বলে মেনে নিয়েছিলেন 
ভরা যে তশর আতপ্রাকীতক ক্ষমতার প্রকাশের দ্বার প্রজাবাস্বত হয়োছলেন তার সপক্ষে 
অনেক সাক্ষ্য পাওয়। যায় । যেমন, “পাওুঁনন্দন যাাধষ্টির শ্রীকৃষ্ণের দেবপৃঁজত অলৌকিক 
কর্মদ্বার। ইহা। অনুমান কাঁরলেন যে শ্রীকৃষ্ণের আঁবজ্ঞাত 'কছুই নাই এবং কোন কাধ্য নাই 
যাহা তিনি কাঁরতে পারেন না।” (8) তেমাঁন রাজসূয় ষজ্ঞে শিশুপালের সঙ্গে বিতগার 
সময় ভীত কৃষ্ণের দেবত্ব প্রমাণের জন্য বলেন-_'জন্ম হইতে ধীমান্‌ শ্রীকৃ্ক যে অলৌকিক 
কর্মসমূহ সম্পাদন করিয়াছেন, আম তাহাও লোকমুখে বহুবার শুনিয়াছি।” ৫) কিন্ত 
সংসারে অন্য অনেক লোক আছেন যখরা এই সবের মধ্যে এশী ক্ষমতার প্রব্াশ দেখেন না, 
দেখেন আর কিছুর । দূর্যোধন যুদ্ধের পূর্বে উল্‌ককে দিয়ে পাওবদের যে বার্ত। পাঠান তাতে 
কষ সম্বন্ধে বলেন-__“মায়া, ইন্দ্রজাল ও ভয়ঙ্কর কুহক সংগ্রামে অস্ত্রধাপী আমার কেবল 
ক্রোধ ও িংহনাদই বাড়াইয়। দিবে 1৮৬) 

মায়া, ইন্দ্রজান, কুহক। কৃষ্ণের আঁতপ্র।কাতিক ন্মমতার বাস্তব ব্যাখ্যা এই তিনটি 
বাকোর মধোই ধৃত রয়েছে । এই ঘোর কর্পিকালেও তো ভারতবর্ষের আনাচে-কানাচে কত 
মন্ৃসন্ধ ব্যাস্ত রয়েছেন ধার। কত অন্তত অদ্ভুত ক্ষমতার আধকারী । কেউ রোগীর রোগ 
সারিয়ে দিচ্ছেন, কেউ বাতাসে হাত ঘুরিয়ে মণ্ডামিঠাই €তরী করে আঁতাঁথকে থেতে দিচ্ছেন, 
কেউ ভস্মকে সোনায় রূপান্তীরত করছেন-_ পৃণ্যভীম ভারতবর্ষে এসব তো কিছুই না। ত। 
হাড় মহাজাতি সদন ভাড়া করে যেসব যাদুকরেরা টিকিট বিক্রি করে খেল। দেখান তাদের 
তুলনাতেও কৃষের কীর্তকলাপ এমন ।কছু বেশী চমকপ্রদ নয়। বিশ্বরৃূপ দর্শন তো যে কোন 
হিপনোটিস্টই দেখাতে পারেন । সৃধকে কিয়ংক্ষণের জন্য আবরণ করার জন্য নভোমগ্ডলের 
কোন ঘটনার কথা জ্োতার্বজ্ঞানের বা আবহাওয়াবজ্ঞানের দ্বারা আগে থেকে জান। 
সম্ভব হতে পারে। 


দ্রোঁপদীর বস্ত্রহরণের ঘটনাটা একটু অন্যরকম । তাতে কৃষের কোন সাক্ষাৎ অংশ ছিল 
ত। মনে করার কারণ নেই । সম্ভবত যা ঘটোছল তা এই । দুঃশাসন যতই বদমায়েশ: 
হোক নারীদেহকে বসনমুস্ত করার ব্যাপারে কৃষ্ণের পটুতার শতভাগের এক ভাগও সেই 
হতভাগার ছিল না। নারীবন্ত্ররহস্যে হাবুডুবু খেয়ে দুঃশাসনকে বোধ হয় নাজেহাল হতে 
হয়েছিল । এ জাতীয় ঘটন। তো আজকালও ঘটে । কোন নারীর উপর বলাংকারের 
উপক্রম করে দুশমন ব্যান্তকে (বফলমনোরথ হতে হল এ নারীবপ্ত্রের জটিল রহস্যের দরুন-_ 
এবুকম ঘটন। উপন্যাসে অন্নদাশঙ্কর একবার খুণটিয়ে বর্ণনা করেছেন । গোৌরাঁকশোর 
ঘোষের একটি সাম্প্রতিক গল্পেও তা পাওয়া যায় । আর এ বযাঁদ ঘটেও থাকে যে 
দুঃশাসনের আকর্ষণে একের পর এক নানান্‌ রঙ্‌-এর শাড়ীর পাহাড় জমে উঠল, তাও 
তো যেকোন মেলার যাদুকরের টুপির ভিতর থেকে একের পর এক নান। রঙ-এর রুমাল বের 
করার চেয়ে চমকপ্রদ কিছু নয় । 

কফ যে শুধু যাদু জানতেন, হিপনোটিজম- জানতেন তাই নয়, তানি তার ব্যান্তত্রে 


১৪৮ . ব্রাহ্মণ ভাবধারা ও আধুানক হন্দু মন 


দ্বারা উপস্থিত ব্যান্দের অসাধারণভাবে প্রভাবাত্বিত করতে পারতেন! আধুনিক ভারভবর্ষে 
এমন অনেক গুরুর কথা শোন। যায় যখরা৷ শিষ্যদের উপর এমন প্রভাব নিস্তার করেন ষে 
তাদের হিতাহতজ্ঞান লোপ পায়, যে কোন ধরনের কাজই গুরুর কথায় তারা করতে পারে । 
এইভাবে সম্মোহত শিষ্যদের কাছে ভগবান হয়ে গিয়েছেন এই ধরণের গুরু আধুঁনক 
ভারতবর্ষেও ডজন ডজন পাওয়।৷ যাবে । পাগুবপক্ষ কৃষ্ণকে যে চোখে দেখতেন অর এই 
ধরণের শিষ্যরা এ জাতীয় গুরুদের যে চোখে দেখে তার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। অন্য 
একট তুলনার কথা মনে পড়ে । রাস্পুটিন নামক একব্যান্ত রাশিয়ার সবশেষ জার (1১৪1)- 
এর পরিবারের সকলের উপর সম্মোহন-জাল বিস্তার করে তাদের ক্বীড়নকের মত ব্যবহার 
করে যে ক্ষমত৷ অজ“ন করেছিল তার কথ৷ হীতহাস-পাঠক জানেন । 

এইবার 'দ্বর্তীয় প্রশ্নে আসা যাক। কৃষ্ণ কখনও কখনও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে পঙ্ষ- 
পাতশৃন্যতা দবী করেছেন । যেমন সঞ্জয়কে তিনি বলেন_-“আমি যের্প পাণুবগণের 
[বনাশ হইতে রক্ষা, তাহাঁদগকে এশ্বধ্যপ্রদান এবং তাহাদিগকে প্রুয় করতে ইচ্ছা কাঁর, 
সেইরূপ অনেক পুন্রবান রাজ৷ ধৃতরাস্ট্রেরও অভ্যুদয় কামনা কার ।......আমার সর্ববদ। এই 
অভিলাষ যে, উভয়পক্ষের মধ্যে শান্ত স্থাপিত হউক । কুস্তীকুমারগণ ! আপনারা কৌরব- 
দগের সাঁহত সাঁন্ধ করুন এবং ঠাহাদের প্রীত শাস্তভাব অবলম্বন করুন। এই কথা ব্যতাঁত 
আমি পাওবদিগের সমক্ষে অন্য কথ৷ বাল না ।”€(৭) কিন্তু আধকাংশ ক্ষেঠ্চেই কৃষ্ণ থুব 
সপষ্টভাধেই পাওবদের সম্পর্কে তার পক্ষপাতিত্ব উচ্চেঃস্বরে ঘোষণা করেছেন । দুযোধনকে 
উদ্দেশ্য করে কৌরবসভায় প্রকাশ্যে তান বলেন--“যে পাণ্ডবগণকে দ্বেষ করে, সে আমাকেও 
দ্বেষ করে এবং যে তাহাদের অনুকূলে, সে আমারও অনুকূল । তুম ধমাত্মা পাওবগণের 
সাহত আমাকে একাত্মারূপেই জানও।”(৮) বলরাম একাধিকবার কৃষককে এই পক্ষপাতত্ব- 
দোষে আঁভযুন্ত করেছেন। তান নিজে পাণও্ব ও কৌরব পক্ষের থেকে সমদূরদ্ধ রেখে 
চলেছিলেন। দুর্যোধনকে তান বলেন_-“তোমার জন্য আম শ্রীকৃককে বাধ করিয়া 
বাঁপয়।ছিলাম যে, আমাদেব সাঁহত কৌরব ও পাগুব উভয়পক্ষেরই সম্বন্ধ সমান। আঁক 
এই কথ। বারবার বলিয়াছি, কিন্তু তথাপি শ্রীকৃষকে বোঝইতে পার নাই ।......অতএব 
আম শ্রীকৃফকে দোখয়। মনে মনে স্থির কাঁরয়াছ যে, আমি অজ্জুনেরও সহায়ত। কাঁবৰ 
না এবং দুর্োধনেরও সহায়ত৷ কাঁরব না ।”৯) যুঁধুষ্টিরকে উদ্দেশ্য করে পরে তান বলেন 
__ “আম [নির্জনে শ্রীকৃষকে বারবার বাঁলয়াছি যে, মধুসূদন ! তুমি নিজ সকল সন্বান্ধ- 
গণের উপর সমান ব্যবহার কর; কারণ আনাদের নিকট যের,প পা।ওবগণ, সেইর্‌প রাজা 
দুর্যোধনও । তাহারও তুমি সহায়তা কর। সে পুনঃপুনঃ তোমার নিকটে আসতেছে। 
কন্তু তোমাদের জন্যই মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ আমার কথা গ্রহণ করে নাই ।” (১০) 

পাগুবের৷ যে কৃষ্ণের হবার! পুস্তীলকাবৎ চলত হয়েছিলেন তাও পাগুবরাই নিজমুখে 
অসংখাবার গ্লীকার করেছেন । যেমন নেওয়া যাক যুধিষ্টিরের এই স্তুতি £ “তোমার কৃপাতেই 
আমর। রাজ্য পাইয়াছি, হে বীর! তোমার প্রসাদেই আতশয় দুর্গম শূন্যস্থানও রাষ্ট্রে 
পাঁরণত হইয়াছে । তোমার কৃপাতেই আমরা রাজাঁসংহাসনে আসীন হইয়াছি। তুমিই 
পাগুবগণের অন্তকালেও গাঁতণ্বরূপ । আমরা পাওুকে জাঁন না, তুমি আমাদের মাতা, 
[পত। ও ইন্টদেবতা । তুম যাহ। কর্তব্য মনে কর, তাহ। আমাদের দ্বারা করাইয়া লও । 


্াদ্মণ্য পুরুষাদর্শ_ শ্রীকৃষ ১৪৯ 


হে নিষ্পাপ! পাঞগ্বাঁদগের জনা যাহা অশ্রীষ্ণ মনে হস, আমা) দক তাহা? আদেশ 


কর ৮6১১) এই স্বাতাট রা হায়ছে ুবুকেতের হন্ধর তন ক্ষন পবে বহার 
পাঞ্জবপন্গেপ হ্যা যেভাবে তার ফত করেছেন ভার থেক গনি উপ্তাহরণ নেওয়া যাক । 
অঞ্জুণ পলেশ-তোমার কপার রাভা এাদ্টির হুদ্ধ অংশীভ কাপিয' ছনত রত কল বিনাশ- 


প্রান্ত হইখাছে এনং নিক্ষণক পাগ্যলা5 কাঁরয়াচছন । তোঞার ন্যায় তিরণীকে আহুয় কারিয়া 
আমরা কৌরবসেনার্প সাগর উত্তীর্ণ হইয়।ছ +...তোমি শ্ুস্নৈকে দগ্ধ কারাছ, তবেই 
আম ষৃদ্ধে জয়লাভ কারয়াছি। তুম এমন উপায়সমূহ অবলম্বন কাঁরয়াছ, যাহাতে আমার 
পক্ষে জয়লাভ সুলভ হইয়াছে । তুমি প্রেমপূর্ধক আমাকে যে কর্ম কাঁতে বাঁলবে, 
তাহা আম অবশ্যই কারব, এ [বিষয়ে কোন প্রকার বিচার কাঁরব না ।”২) শেষ বাকা 
লক্ষণীয় । অর্জন নিজমুখে বলেছেন, কৃষ্ণ তাকে যা করতে বলবেন তান তাই করবেন, 
ীবচার করে দেখবেন না। 

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে থেকেই 'কি পাঁরমাণে যে লঘুগুরু সবরকমের বিষয়ে পাওবদের 
হয়ে 'সদ্ধাস্ত নিতেন কষ ত৷ দেখে চমৎকৃত হতে হয় । খুতরাস্ট্রের রাজ্যের উত্তরাধকার 
পাগুবদের উপর বাবার কোন সঙ্গত কারণই খু'জে পাওয়া যায় না । দুর্বলচত্ত ধৃতরাষ্ট 
ভীত্মের সঙ্গে পরামর্শ করে হঠাং যৃধিষটিরকে ডেকে আঁভিষেকের কথা মুখ থেকে বার করতে 
নাকরতেই “কফ তাহাকে তাড়াতাড়ি আঁভষেক কারবার জন্য প্রেরণা দিলেন ।...মহার্ষি 
ভগবান্‌ শ্রীকৃফের নিদ্দেশিক্রমে বেদপরাগ ব্রাহ্মণগণ এবং মৃদ্ধভিবিন্ত রাজগণের সাহত সেই 
আঁতষেক কাধ্য সম্পাদনা কাঁরলেন 1৮১৩) কুরুক্ষেত্নের হদ্ধের বাঁজ এইভাবে রোপশ করা 
হজ-_-পাগ্বদের দাবীর সৃষ্টি করিয়ে । শুধু আভষেক করিয়েই কফ ক্ষান্ত হলেন না। 
খাগুবপ্রশ্থে পুরী নির্মাণের সিদ্ধান্ত ভারই। ববশ্বকর্মাকে ডেকে তিনি বললেন-_“তুষি 
কুরুরাজ যাধষ্ঠিরের জনা ইন্দ্রের দেওযষা নাম।নুষায়ী ইন্দ্প্রচ্ছ নামে নগর নিম্মাণ কর। উহা 
যেন ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় হর ।”€১৪) এরপর ময়দানব যৃধিষ্টিরের জন্য যে পরম 
আশ্চর্য সভ। নিম্মাণ করলেন তাও কৃষ্ণের আজ্ঞায় । “ভগবান শ্রীকফ্ণের এই আদেশ 
গ্রহণকরতঃ ময়াসুর আতশয় আহলাদিত হইয়। মহারাজ যাধষ্টি.রর নামত্ত বমানসদূশ এক 
সুন্দর সভ। নিম্মাণ কাঁরতে মনস্থ কারলেন ।”(১৫) রাজসূয়বজ্ঞ করার 1টস্তা বধিরের 
[নঞ্জের মাথাতেই এসোছল বটে, কিন্তু ইচ্ছাকে সংকল্প এবং সংবপ্পকে কাধে পারুণ্ত 
করতে কৃষের ভূইবক। ছিল পরম গুরুতপূর্ণ। কষ্ণ এই উপলক্ষে পাওবদের সাহায্যে তার 
1িরশত্য জরাসন্ধকে অন্যায়যৃদ্ধে বধ কারয়ে নিলেন । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যাঁধাষ্ঠর 
যে অশ্থমেধজ্ঞ করেন তাও কের অনুমাত নিয়ে এবং অনুমাতি ভিক্ষা করেন এই ভাষায় ঃ 
“আমরা আপনারই প্রভ'বে প্রাপ্ত এই পৃঁথবীকে উপভোগ কারতেছি ।? আপানই চ্বার 
পরারুম ও বুদ্ধিবলে এই সমগ্র পৃথিবীকে জয় কারয়াছেন। আপাঁনই এই যজ্জের দীক্ষা 
গ্রহণ করুন 10১৬) কচ পাগুবদের এতই: ঘাঁষ্ঠ ছিলেন যে পাগুবদের হ্য়োদশ বংসর 
বনবাসকালে দ্রোপদীর পুতদের তান নিঞ্গৃহে রেখে পালন করেছিলেন । বনবাসকালে 
দ্রৌোপদীকে সত)ভামা বলেন--"আভিমনুযর ন্যায় তোমার পুন্রগণ সকলেই দ্বারকায় আনন্দে 
অবস্থান কাঁরতেছে । এবং দ্বারকা নগরী তাহাদের অত্যন্ত প্রয় ৷ সুভদ্রাও তোমার ন্যায় 
ভাহাদের সকলকেই সর্ধপ্রকারে প্রস্থচিন্তে পালন করিতেছেন। সুভদ্র। দেবী কাহারও 
উপর ভেদভাব ন। রাখয়া, সকল পুত্রের উপর 'সমান স্নেহ বর্ষণ করত সকলের দুচগে 


১৫০ ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হন্দু মন 


সমান দুঃখ এবং সকলের সুখে সমান সুখ অনুভব কাঁরতেছেন। প্রদ্যন্নের জননী বুকস নী 
দেবীও তাহাদের সকলকে সর্ধপ্রকারে পালন করতেছেন । স্বয়ং কেশব ভানু প্রভাত ?নজ 
প্ন্রগণের চেয়েও ইহা)দগকে আঁধক স্নেহের দ্বারা পালন কারতেছেন |"? (১৭) 


কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দায়স্ব যে কৃষ্ণেরই সবাপেক্ষা আধিক তার সপক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণ মহা- 
ভারতে আগ।গোড়াই ছড়ানে। রয়েছে । কর্ণকে দল ভাঙিয়ে আনার চেষ্টায় বুষ্ণ যখন তশর 
সঙ্গে সঙ্গোপনে কথাবাতা বললেন তখন কর্ণ বলোৌহশেন--বনার্দন ! বাঁফনন্দন ! এখন 
দুযোধনের রাজত্বে এক অগ্রথজ্ঞ হইবে, যাহ।র উপদেষ্টা আপনিই হইবেন |” (৮) কৃরুদ্দেত্রের 
যুদ্ধের পর গান্ধী 'এই ভাবায় কৃষ্ণকে দেযারোপ করেন £ “পাগ্ুপুর ও ধৃতরাষ্টপুঞদ্ণ 
পরম্পর সংগ্রান কারিয়। বৰ হইয়া ইল ॥ তুম ইহ।পিগকে নষ্ট হইগা যাইতে দৌবয়।ও 
কেন উহ। উপেপ্ষ। কারলে 2 তুম আতিশয় শাল্তুশালী পুরুষ । তে।মার নক) বহু স্বেক 
এবং সৈন্যও ছিল । তুম অসাধারণ বশে সুপ্রতিষ্ঠিত আছ । উভন্ন পক্ষকে নিজের মনে 
আনবার সাম তোখার মধ; ছিল। তন বেদাদ শান্্রসমূহ ও মহাতআ্মাগণের বাকা 
শুনয়াছ এবং জান। এ-সমপ্ত থাকতেও তন দ্বেচ্ছায় কুরুকুলের এই বিনাশকে উপেক্ষা 
কারয়াছ-_অর্থাং জানয়া শুনিয়ই তুম এই বংশকে বিনষ্ট হইতে 'দিয়াছ |” (১৯) [খ] 
আর উতন্ক মুন শ্রীকৃষ্ণকে আঁভশাপ 1দতে যান এই বলে--*কীরবগণ আপনার সম্বন্ধী ও 
প্রয়পান্র ছলেন। যেহেতু আপনার সামর্থ্য থাক৷ সত্তেও আপাঁন তাহাদের রক্ষ। করেন 
নাই, সেই হেতু আমি আপনাকে আভশাপ  দব।**আপনার শান্ত থাক সত্তেও 
আপনি মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কুরুশ্রেষ্ঠগণ সপাঁরবারে নিহত হইলেন, 
আর আপান তাহাদ্রে উপেক্ষা করিলেন ।৯ (২০) | 


যুদ্ধের কথা প্রথম ওঠে দ্রুপদের সভায়, যেখানে বিরাট, দ্রুপদ ও সাত গ্রভীতরা 
সমাগত হয়োছিলেন। “ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাগুবগণের কাধাঁসদ্ধির জন্য এঁ সব শ্রেষ্ঠ নরপাতি- 
বৃন্দকে একত্রে সংগাঁঠত কাঁরয়া'ছলেন ।” (২১) কৃষ্ণ সেখানে যে ভাষণ দেন তাতে বদ্।েন-_ 
'্যাদ এখনও ধৃতরাষ্্রপুত্রগণ ইহাদের সহত [বিপরীত আচরণ কাঁরতে থাকে-_ ইহাদের 
রাজ্য ফিরাইয়। ন৷ দেয় তবে এই পাওবগণ তাহাদের সকলকে বিনাশ কাঁরবেন।”২২) এবং 
এরপর বিরাট, প্ুপদ ও যাদববংশীয় রাজন্যদের মধ্যে আলোচন৷ ও পরামশের পর “বন্ধু- 
গণের সাঁহত রাজা বিরাট এবং মহারাজা দ্রুপদ মাঁনিত হইয়া সকল রাজার নিকট যুদ্ধের 
জন্য আমন্ত্রণালীপ পাঠাইলেন।” (২৩) এই পর্যায়ে পাওবদের সাক্রিয় ভুমিকা প্রায় 1কণছুই 
নেই। এই প্রসঙ্গে মরণ করা যাকে যদ্ধে পাওব-পক্ষের সেনাপাতির পদ অঞ্জনকে 
দেওয়। হয় নি, হয়েছিল ধৃষ্টদুন্মকে । এই বিষয়টি আমার কাছে অত্যন্ত গৃর্তবপূর্ণরূপে 
অর্থরহ বলে মনে হয । 
যুদ্ধের উদ্যেগ এইভাবে শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই কৌরবদের সম্বন্ধে কৃফ তার 
বৈরীভাব ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করে গেছেন । বনপব্েই তান ঘোষণা করেন £ “ইহার! চারজন 
ইহাদের পদানুসরণকারী এবং ইহাদের সহায়ক রাজন্যবৃন্দ_ ইহাদের সকলকে যুদ্ধে পরাজিত 
কাঁরয়া আমরা ধমরাজ যাধষ্ঠিরকে 1ীসংহাসনে আঁভীষন্ত করিব। যাহারা অধর্ম অবলম্বনে 
দুখ ভোগ করিতে চায়, তাহাদের বধ করাই সনাতন ধর্ম ।” (২৪) একই কালে দৌপদীকে 
দতীন আশ্বাস দেন £ “্যাহাদের উপর কুদ্ধ হইয়াছ, তাহাদের পড়ীগণও ্ীয় পাঁতগ্কে 


শি, সি দিপা 


রান্মণ্য পুরুষাদশ-শ্রীকৃফ ১৫১, 


যুদ্ধে অর্জুনের শরাঘাতে ভূমিতলে শয়ান ও নিহত দেখিয়া তোম।র মতই র্ুন্দন কাঁরবে ৷ 
পাওবগণের হিতের জন্য আমার পক্ষে যাহা করা সম্ভব, তাহা সকলই আনি কারব।”(১৫) 
ফুঁধষ্ঠিরকে তান বলেন--“আপানি অনুচর ও সুহদবর্গের সাঁহত পাপ্পীদগের মধ্যে সবহেষ্ঠ 
ধৃতরাস্ট্রতনয় দুধোধনকে ভোমাসুর ও শান্বের পথে প্রেরণ করুন । অথবা সভায় আপনি 
যে প্রাতজ্ঞ। কাঁরয়াছেন তাহা আপাঁন পালন কারতে থাকুন । এই যাদব যোঙ্ধাগণই 
দুধোধনাদকে বধ কাঁরয়া আপনার জন্য হাস্তনাপুরে প্রতীক্ষা কার.ত থাকুক ।”(২৬) দেখা! 
যাচ্ছে পাণ্ডবদের চেয়ে যাদবদেরই যেন বেশী আগ্র১ ছিপ কৌরবদ্র বিনাশ বার ব্যাগে । 
কৃষের প্ররোচনাতেই যে প।ওবেরা যুদ্ধে করে রাজ) দৎল কর,র কথা ভাবতে শুরু কেন ত।র 
ইাঙ্গত পাওয়া যায় নকলের উীন্ততে ই “আমরা মখন পনে বিচরণ কারিভোঙ্িত]ম। তখন 
আমাদের রাজ্য বিষয়ে সের্প আকর্ষণ [হুল না, সেরূপ এইসময় হইয়াছে । বীর জন।দান ! 
আমরা বনবাস পূর্ণ কাঁরয়া৷ সমাগত হইয়াছ, এই কথ। শুনিঃা আপনার কৃপা সং 
অক্ষৌহণী সৈন্য এখানে সমবেত হইয়াছে 1” (২৭) 

পাওবপক্ষের হয়ে যে সাত অক্ষোৌহিণী পৈন্য যুদ্ধ করোছল তারা প।ওবদের গ্বারা আহুও 
হয়ে আসে নি, তাদের পাগুবপক্ষে যোগ দেওয়ার ব্যবস্থা পাগডবদের বনবাসকালেই করে রাখ! 
হয়োছল ৷ কুফ্ণ সান্ধির প্রস্তাব নিয়ে যে কুরুসভায় গিয়োছিলেন তার মধ্যে তর শান্তি- 
কামনার কোন প্রমাণই মেলে না। তা ছিল 'নতান্তই এক রাজনোতিক কুটচাল । 1তান 
[নিজমুখেই বলেন--“ধৃতরাস্ট্পুন্ন দূর্যোধন কিরূপ পাপাচারী, তাহ। আম জান। তথাপ 
সেখানে যাইয়। সাঁস্ধর জন্য চেষ্টা কাঁরলে আমরা সকলে সমগ্র জগতের রাজগণের দৃষ্টিতে 
[নন্দার পাত্র হইব না 1” ২৮) রওনা হওয়ার আগে তিনি দ্রৌপদীকে এই বলে আশ্বাস 
দেন £ “তুমি অশ্রুর্ষণ বন্ধ কর। আম তোমাকে প্রাতিজ্্া কারিয়। বালতেছি যে, ভুমি 
শীঘ্ছই দেখিতে পাইবে--সমগ্র শনু নিহত হুইয়াছে এবং তোমার পাঁতর। রাজলক্ষীসম্পন 
হইয়াছেন ।”(২৯)। ভীমকে তান বলেন-_"ততুমি যেন ইহা মনে কারও না যে, আমি 
যুদ্ধ হইতে দিতে ইচ্ছুক নাহ ।৮(৩০) পাওবদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মারমুখী ছিজেন এই 
ভীম। সেই ভীমও আগে যতই আস্ফালন করে থাকুন, পাগুবদের ন। চাওয়। জতেও ঘুপদ, 
বরাট ও কৃষ্ণের প্রচেষ্টায় যখন সৈন্যসনাবেশ হতে শুরু করে দেয় এবং যুদ্ধ প্রায় অবশ্যন্তাবা 
হয়ে ওঠে, তখন 'নম্নীলাঘতভাবে কৃষ্ণের বাছে তান শান্তর ইচ্ছা প্রকাশ বরেন : “বরং 
আমর সকলে [নম্বরে পাদসণ্চালনে যাইয়া অতান্ত নম্রতা সহকারে দুূযোধনের অনুসরণ করিব, 
তথাপি আমাদের জন্য যেন ভরতবংশীয়গণের নাশ না হয়! কৌরবগণের সাহত আমাদের 
যাহাতে উদাসীনভাব অর্থাং সংস্রবশূন্যের ন্যায় ভাবব্যবহার বিদ্যমান থ।কে, আপাঁন সেইর্‌প 
প্রযত্র কারবেন । কোন প্রকারেই কৌরবগণকে যেন অন্যায় স্পর্শ না করে। আপিন 
সেখানে বৃদ্ধ পিতামহ ভীঙ্কা ও অন্যান্য সভাসদ্গণকে এইরূপ কারবার জনাই বালিবেন, 
যাহাতে সকল ভ্রাতৃগণের মধ্যে পারস্পারক সৌহাদণভাব প্রাতষ্ঠিত থাকে এবং দুযোধনও 
শান্ত হইয়া যায় |” (৩১) ভীম যে শুধু নিজের কথাই বলাছলেন ন৷ যুধিষ্ঠির ও অর্জনের 
কথাও বলাঁছলেন, তার প্রমাণ ভীমের এই ভীন্ততে £ “আম এইরূপ শান্তস্থাপনের জন্য 
বাঁলতোছঃ রাজ। যাঁধষ্টিরও শাম্তরই প্রশংস। করেন অর্জ্ুনও যুদ্ধ কারতে আভিলাষী নয় ; 
কারণ, অর্জুনের মধ্যে আঁধক দয়া বিদ্যমান আছে ।”” (৩২) যাধাঠির অনেকবার অনেক 


১৫২ ্রাহ্মণ্য ভাবধার৷ ও আধুনিক হন্দ্ু মন 


সবন্থাতেই যুদ্ধে অনুৎসাহ প্রকাশ কবেছিরেন। আর অঞ্জন তে। রণপ্রাঙ্গণে দাঁড়য়েও 
জ্াত-বিনাশে সন্তাবনায় কতর ও বিশ হয়ে পংডাছলেন । এদের প্রতোককেই পুণরায় 
উংগাতত ও উক্জীীপত করে তুলেহিলেন্‌ গু ভীনকে কি ধরনের কথার চাবুক দেবে 
তান 1কপ্ত করে হুনোহলেন তা প'ে পোমহষণি হয় । অহে। ! যুদ্ধের সনয় উপস্থিত 
হইলে প্রথমে য্দ্ধ কারতে ইচ্ছুক বান্তগণের বুদ্ধ এইরূপ হইয়। যায় যে, তাহারা তখন 
টবপরীত 1ন্ত। কাঁরতে থাকে 1 জীখসেন ! মনে হইতেছে--এজন্য তোমারও মধ্যে ভয় 
উপাস্থত হইয়াছে ।""মনে হইতেছে--তোমার হৃদয় ক।ীপতেছে, মন শাথল হইয়া 
পাঁড়তেছে এবং তোমার উরু স্তন্ধ হইয়া যাইতেছে, সেজন্য তুমি শান্তর ইচ্ছ। প্রকাশ 
কারতেছ |” ত৩) 
কৃষ্ণ যে পাগ্ডবদেব সম্পূর্ণভাবে নিজকক্ষপুটে স্থাপন করে তাদেরকে দিয়ে যথেচ্ছ কাজ 
কাঁরয়োছলেন, কুরুক্ষেতের যৃদ্ধ যে 1তাঁনই সংঘটিত কাঁরয়োছলেন এবং এসবই কাঁরয়োছলেন 
পাগগদের স্বার্থে এই বস্তব্যের সমর্থনে এতক্ষণ যান্ত ও প্রমাণ দেওয়া গেল। এইবার 
প্রশ্ন ওঠে, কেন তার এই পক্ষপাত? কি কারণে তার এই প্রবল প্রচেষ্টা যেন তেন প্রকারেন 
পাগুবদের প্বথসাধন কপার? এর কোন ব্যাখ্যা মহাভ।রতে দেওয়া নেই । কৃষ্ণ পাওবছের 
আত্মীয় ছিলেন, কুম্তী ছিলেন তার 1 পতৃচ্বসা --.এই ব্যাখ]াকে গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে না। 
কোরব ও পাগুবরাও তে৷ খুড়তুতে। জ্রেঠৃতুতেো৷ ভাই | জ্ঞাতিশতুতাই তে মহাভারতের 
উপাথ্মনের মৃলস্তন্ত । 
পাওবদের সাহায্য করার 'বানময়ে কৃ অবশ্য নিজেরও কিছু স্বার্থ সাধন কারয়ে নিয়ে 
ছিলেন__যেমন জরাসন্ধ-বধ। জরাসন্ধ ও কৃষ্ণের মধ্যে ছিল পুরাতন শনুতা । “ল্রীকৃফ কংসকে 
হৃদ্ধে হত্যা কারয়াছিলেন শুনয়। রাজা জরাসন্ধ তখন কংসপুন্রকে শূরসেন দেশের রাজা 
কাঁরয়াছলেন। তান মহং সৈন]) উত্থাপন কাঁরয়। বাসুদেবনন্দন শ্রীকফকে পরাস্ত কারর। 
তথা নিজ পুণীর পুত্রকে রাজ্যে আঁভীষন্ত কারয়াছিলেন। প্রতাপশালী জরাসন্ধ মহাবল- 
সমাহ্বত হইয়। তথার উগ্রসেন ও বৃঞ্ণবংশোস্তব বান্তগণকে কষ্টদান কাঁরতেন। জরাগন্ধ ও 
শ্লীকফের মধ্যে শনুতার ইহাই কারণ |” (৩৪) কৃষ্ণ নিজে যুধিষিরকে বলেন--“যাঁদ আমরা 
শনুসংহারক মহাস্ত্রের দ্বার নিরন্তর আঘাত কাঁরতে থাক, তথাপি তিনশত বংসরেও তাহার 
সৈন্য বধ করতে পারব না|” (৩৮) ভীমকে দিষে অধর্জবৃদ্ধে জরাসন্ধকে নিধন করানোর 
পৰে “ভগবান মধুস্দন দব্যদৃষ্টিদ্বার। স্মরণ কারয়া ইহা জানিতে পারলেন যে, শাদ্দ্ল- 
সমাবক্রম, ভ.মপরাক্রম, বাঁকগ্রেষ্ঠ সেই রাজা জরাসন্ধকে যদুবংশীয়গণ যুদ্ধে বধ কাঁরিতে পারবে 
না ।” ৩৬) জরাসন্ধ এবং অন্যান্য শনুদের নিধন কবার জন) সাহায্যের প্রয়োজন কৃষের ছল 
ঠিকই, 1কন্তু সে সাহয্য তিনি পাওবদেব থেকে ন। নিয়ে কৌরবদের থেকেও নিতে পারতেন । 
গদাযুদ্ধে দুযোণন ও ভীম সমতুল।ই ছিলেন; অন্যান্য অস্ত্রযুদ্ধে কর্ণ অজুনের সমকক্ষ 
'তে। ছিলেনই, অজুনের চেয়েও তান আঁধকতর পরাক্রমশালী ছিলেন এমন আভাসও মহা- 
ভারতে পাওয়। যায় । সুতরাং নিজ দ্বার্থাসাদ্ধর জন্য কৃষককে পাগডবদের বেছে নিতে হয়োছিল ... 
এই যাাস্ত টে'কে না। 
দীর্ঘকাজ্শীন পাঁরচয়ের 'ভন্তিতে গড়ে ওঠা সাধারণ বন্ধুত্ব বলে «কট। (জাঁদস আছে 
৮বাক। বিস্তু কৃ ও পাগুবদের মধ্যে এই সথ।ত। ধাঁরে ধীরে গড়ে উঠেছিল বলে তে 
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দেখান হয়ীন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-স্ভার পূর্বে পাওবদের $ঙ্গে কৃষ্ণের কেন যোগাযোগের 
উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। এ প্রথম সাক্ষাতের পর থেকেই আত দুতগাততে কৃক্ক 
নিজেকে পাওবদের পরামর্শাত৷ ও রক্ষকের ভূমিকায় অপারহা্ করে তোলেন । 


কৃফের এই অকস্মাং-প্রকাশিত অগাধ পাগবগ্শীত একটি রহপ। বোক। এই রহসা 
বাখ্যার দুটি সূত্র মহা গালতে পাওথা গায় । এদের একটি অলৌকিক এবং তাকে মে।টামুটি 
স্পষ্টভাবেই রাখা হয়েছে । যেমন এই উীন্ততে- “এই শ্রীবঙ্ক হইপেন নারায়ন এবং 
অর্জুন নর-__হহ ই জগতে কাথত আছে । এনাবায়ন ও শর উভয়ের এক: সা, পরস্তু 
লোকহিতেন জন্য ইনহাঝ। দুই শরীর ধ'দণ কাঁংয়া প্রকটিত হইয়াছেন ৩৭) আরও 


টা 


অনেক জায়গায় কৃষ্জুঁনের এই অলোৌকি। সম্পর্কের কথা বল। হয়েছে । এই ব্যাথ্া।টি 
ছাড়। অন্য যে ব্যাখ্যাটি স্পষ্টভাবে কে'থাও র'খা হয়ান, ভাভাসত করা হযেছে মানু) কতা 
নতান্তই লৌকিক এবং ভার কেন্দ্রাবন্দুতে আছেন দ্রৌপদী । 


মহাভারতের নায়ক যাঁদ হয়ে থাকেন কুষ তে। নাঁয়ক। নিঃসন্দেহে দ্রৌপদী । 
ফরাসীতে একটি কথ! আছে-_01)০101:67 19 [61701 কোন রহস্যে যাঁদ কিন. রা করা 
যাচ্ছে না তো সন্ধান করে দেখো, নারী কে আছে কেন্দ্রপিন্দদত। হেলেন না হলে ট্রয়ের 
যুদ্ধ হত না। সাঁতা না হপে লঙ্কাক।ও ঘটত না । প্রোপদী না হলে বুরুবংশও 1বনষ্ঠণ হত 
না[গ]। শুধু এই জন্য নয় যে দুঃশাসন-দুযোধনের ঘ্ারা নিগহদত প্রোপ্দী রন্তের শোধ 
নেওয়ার প্রাতজ্ঞায় অটল থেবে ছিলেন । সবপ্রধান কারণ এই যে দ্রৌপপার জনই কৃষের 
পাগডবদের সম্পর্কে অত পক্ষপাঠতত্ব | 

কৃষ্ণ ও দ্রৌপদীর মধ্যে এমন এক সথ্যভাব ছিল যা প্রাচীন সাহতো তুলতাগাহত । 
দ্রৌপদী ও কৃষেের মধ্যে সম্পর্ক ক জাতীয় ছিল তা বুঝতে দ্রৌপদী বাত স্থানে কক ধরণের 
কথা বলেছেন এবং কৃষ্ণের সথক্ষে কি প্রকার অচরণ করেছেন তার কয়েকটি উদ।হরণকে 
পরীক্ষা করে দেখা প্রয়েজন। কোরবসভায় নিগৃহীত হওয়ার সময় তান নিজেকে 
“পাওবগণের ভাষা ধষ্টদ্যুয়ের ভাগনী এবং বাসুদেবের সখ।” (৩৮) «ই এলে বর্ণনা 
করেন । উদ্যোগপবে তিনি নিজেকে “আম লীর ধুষ্টদ্যুয়ের ভাগনী ও আপনার প্রিয় 
সবী”৩৯) বলে বর্ণনা করেন । বনপবে কৃষ্ণের কাছে কৌরবসভার নিগহীত হওয়ার 
[বিষয়ে নালিশ কর।র সময়ও তান নিজেকে “্ধৃষ্টদুম্নের ভাগনী, পাগ্ডবগণের পরী এবং 
তোমার সখী”€৪০) বলে বর্ণনা করেন। এ একই অবস্থয় তানি ভার পণ্চপাঁতর চূড়াস্ত 
[নন্দা করে এইভাবে আভমান প্রকাশ করেন_-“আমার পাঁতও নাই, বান্ধনও নাই এবং 
ভ্রাতাও নাই। হে মধুসূদন! তুমিও আমার নও ।” (৪১) তানি আরও বলেন-_ 
“যেহেতু তোমার সাঁহত আমার আত্মীয়তা আছে, যেহেতু জামার হজ্জ হইতে উৎপল হওয়ার 
গৌরব আছে, যেহেতু আমি তোমার চিরসখী এবং যেহেতু তুঘি আমাকে রক্ষা কারতে 
সমর্থ_ কেশব ! সেইহেতু সম্পর্ক, গুরুত্ব, সাঁখত্ব ও প্রভুত্ব এই চাঁরট কারণে আশি তোমা- 
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কর্তৃক র:ক্ষতা হওয়ার যোগ্য ।” (৪২) এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়_-তাদের 
মধ্যেঠন একটা আত্ীয়তার সম্পক ছিল অর্থাং দ্রৌপদী ছিলেন কৃষ্ণের পিস্তুতো৷ ভায়েদের 
দ্বা, ০উ“ুকুর অবলম্বন ছাড়াই তাঁদের দুজনের মধ্যে একটা সখ্যসম্পর্ক ছিল তা এখানে 
স্পষ্ট গবে দাবী করা হচ্ছে। এও লক্ষণীয় যে দ্রৌপদী নিজেকে শুধু সখীই বলছেন না 
কখনও “পপ্রয়স্ধ*”, কখনও পাচরসখী” বলছেন । সধ্যভাবও অনেক রকমের হতে পারে । 
বেশ কয়েক জায়গায় এই ভাবাট যে প্রণয়ের ভাব তাও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে । যেমন-__ 
এই একই সময়ে একই প্রসঙ্গে দ্রৌপদী কৃষকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন-_-“সা তেহহং দুঃখ- 
মাথ্যাস্যে প্রণয়ান্মধুসদন 1৮ (আম যে ভাষ/ট ব্যবহার করোছ--আর্শাস্ত্র প্রকাশত, 
শ্রীভ-তেশচন্দ্র তর্ক-স্মতিতীর্থকৃত -তাতে সংস্কৃতের পপ্রণয়'কে “শ্পেহ* বলে অনুদিত করা 
হয়েছে, সেইজনা সংস্কৃতেই উদ্ধাতিটি দল।ম । রাজশেখর বসুও তার অনুবাদে “প্রণয়বশে” 
কথাটি ব্যবহার করেছেন )। অশ্বমেধপবে কোন এক বশেষ অবস্থায় যখন যুধাষ্টর ও 
অঞ্জন কৃষ্ণের বিষয়ে আলোচনা করাছলেন তখন দ্ৌপদাঁ ও কৃফের মধ্য ব্যবহারের ষে 
[ববরণ দেওয়া হয়েছে সে তে। আরও সাংঘাতিক £ “সেই সময় দুপদনন্দিনী কুফা ভগবান- 
শ্রীকৃষ্ণের দিকে তিধ্যকভাবে ঈর্ধাপূক দৃষ্টপাত্ব কারলেন। কোঁশহস্তা শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর 
এই প্রেমপূর্ণ উপালন্ত সানন্দে গ্রহণ বাঁরলেন। কারণ তাহার দৃষ্টিতে সখা অঙ্ঞ্পনের মিত্র 
ভগবা।- হ'ধীকেশ সাক্ষাৎ অর্জ্জনেরই সম্মান ছিলেন।” ৫৪৩) এখানে শুধু যে অনুর্দে 
প্রেম" এবং সংক্ষৃতে প্রণয়? কথাটি ব্যবহার হয়েছে তাই নয়, পারফ্কার বলা হচ্ছে দ্রপদাঁ। 
কুষ্ণ ও অজুনিকে একই চেখে দেখতেন । ভুলে না যাই, পণ্চপাতির মধ্যে একমাতু অজ্বন 
সম্বন্ধে দো শদীর কিছুমান গ্রেমভাব ছিল । 


কৃষ্ক ও দৌপদীর মধ্যে সম্পর্টি। প্রেমের সম্পর্ক ছিল, ঘটন। শুপু এইটুকু হলে তাকে 


তুলণ'বাহত বলার চ্ছু থাকত না। রামাঘণ, মহাভারত ও প্বাণে পরপুরুষ ও পরনারীর 
সঙ্গে গ্রেন তো আকুছ।রই ঘটেছে, তাতে নৃতনহহ কত দৌপদী ও কের প্রেন এই কারণে 


মতু লাশ  প্রাপীন স।হত্যে আর বোন প্রেমের উদাহ বদই গণয়। হয নাষ। ছিল সম্পূর্ণ 
[নহক্াম । দোৌপদী ও কফেব প্রেমের হধ্যে কামের গন্ধাটকও ছিল না। এই কশট। গোর 
কনে "01711 এট হারণে বে কানিব প্াাপাবে মহাভারতক্ার বা অন্যান্য প্রান কাবদের 


বণেন বোন রাখাতের ব্যাগার ছিল না। পরদারগমন ও পরপুরুধগ,নের উল্লেণও তে। 
একেলা র ভারভরি। দ্রৌপদী ও কৃফের অদ্য কাম বটি সঙ» থাকলে মহাভারত চারের 
ত৷ লা + এ রখর কেন প্রধোজনণ ছিল না, বে বকম প্ররোজন বিশ শতান্দাল ভাতা য়, 
জীববাক!ণ ও আত্মজীবনী ারদের হয়ে থাকে । ূ 

কল ও দ্রোপপীর" এই কমহীন পপ্রনের সম্পর্ক কতাঁদনের 2 দ্রৌপদী পণ্গাণ্ডবদের 
ঘরে বধূ হয়ে আনার পর এই সম্পক গড়ে উঠৌহল মূনে করার পক্ষে কেন নিদর্শন 
পাওয়া খায় না। বরং নানান রকম সাক্ষ্য থেকে এই অনুমান করা যায় যে তাদের এই 
সম্পকো উৎপাত্ত 'দ্রীপদীর কুমারী অবস্থায় বা তার বান্যাবচ্ছায় ঘটেছিল । 

এই অনুখাদ্র সপক্ষে যে খান্ত ও সাক্ষাপ্রমাণ দেওয়া যায় তার! 'নম্নালাখত প্রকারের । 
পাগবদের ইতিনৃত্তে কৃষ্ণের প্রথম আঁবিভাব যে প্রৌপদার স্বয়ংবর-সভায় সেখানে কুফের 
তান্ভুত আচরণ আমাদের অনুমানের প্রথম 'ভীন্ত । "বৃঁঞ্প্রবর ভগবান শরীক বলরামের 


ব্রাহ্মণ) পূরুাদর্শ--শ্রীকৃষ ২ 


হাতকে নিজ হাতে পেষণ কাঁরয়। অতীব হর্ষপ্রকাশ কারতে লাগলেন 1৮৯,098) দ্রৌপর্দী, 
কর্ণ বা অন্য কৌন বাঁরের হস্তগত না হয়ে অর্জুনের হস্তগত এ ক্‌ফের এই হর্ষের 
কারণ কি হতে পারে? কচ ও দ্রোপদীর মধ্য নিভৃতে কথোপকথনের যে অগাণত উল্লেখ 
পাওয়? যায় তা আমাদের অনুমানের দ্বিতীয় ভীন্ত। কষ পাওসদের সঙ্গে মানত হয়েছেন 
এমন 'একট। ঘটনাও মনে পড়ে না যখন না তীন স্বতন্ত্রভাস্ব এবং প্রায়শই নিভৃতে দ্রোপদীর 
সঙ্গে দেখা করেছেন ও কথাবার্ত। বলেছেন । পাও বা কোববদের পারিবারভুন্ত অন্য কোন 
নারীকেই কোথাও পরপুরুষের সঙ্গে এত সহজভাবে দেখাসাক্ষাৎ করতে ও কথাবাতণ বলতে 
দেখা যায় না । পাতির মামাতো ভাই এই সম্বন্ধটুকু তৎকালীন সামাজক প্রথা অনুসারে 
এতদূর ঘানচ্ঠত। ও অন্তরঙ্গতার 'ভান্ত হতে পারে না। দ্রোপপীও মে সাধারণভাবে পর্দ। 
মেনে চলতেন না তেমন কোন ইঙ্গিত কোথাও পাওয়৷ যায় না। কৌরবসভায় নিগৃহণত 
হওখার সময় দ্রোপৰী বিলাপ করে বলেন--"যে আমাকে স্বয়ংবধ-সভায় সমাগত রাজগণই 
দর্শন কাঁরগ্াছলেন এবং তাহার পূবে যে আমাকে অন্যত্র কেহই দর্শন করেন নাই..-ষে 
আনাকে বাধ এবং স্থুবও বাজভবনে দর্শন কারিতে পারে নাই” ইত্যাদি । (৪$) অর্থাং 
তান ছিসেন অসূর্যম্পশ।া, অন্য সব কূলনারীদের মতই | এই অসূধম্পশ্যা রমণী কের 
সঙ্গে কত সহজে কত খোলামেলাভাবে আচরণ কক্তৈন তার যথেস্ট [নদ্শন পাওয়া যায় । 
অনেক দৃশ্যের মধ্যে নিয়ালাণত নাটকীয় দৃশ্যাটকে স্মরণ করা যাক $ “এইরূপ বলিয়। 
সুন্দবাঙ্গী, শাগনয়না ও পদ্লান্সণ ও গজতুল্য মৃদুগামিনী দ্রুপদরাজকনা। কষ নিজের সেই 
কেশ চ্ছ, যাহ] দৌখতে অতীব সুন্দর, ঈষদ্‌বরু, অত্যন্ত কাল, একে আবদ্ধ হইলেও কোমল, 
ন।নাবিপ সুগন্ধে সবাসিত, সর্বপ্রকার শুভলক্ষণে সুম্পরর এবং বশ।ল সপ্পের ন্যায় কাস্তম।ন- 
ছিল, গ্গীয় বাধ হস্তে ধ'রয়া কনললোচন শ্রীকৃঞ্চর নিকট গমন কারলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে 
এই কষা বাঁললেন, “হে কমললোগন কঞ্চ ! শনুগণের সাঁহত সাদ্ধস্থাপনের ইচ্ছায় আপানি 
যালা মাহ। কারবার জন্য চেষ্টা কারনে, সেইপব কার্ষমণ্যে পুঃশাসনের হস্ছে আকার্ধত 
হইব'র সখয় উন্বো1চ৩ এই কেশগুক্ের কথা স্মরণ রাখবেন! হে কফ! যাঁদ জমসেন 
ও অজুন কাতর হইধা কৌরপ্গণের সহিত সান্ধহাপনের ইচ্ছা করেন, তবে আমার বৃদ্ধ 
[পিতা |নক্ষ মহারথী পুন্রগণের সাহত ফদ্ধ কারবেন 7? 1৪৬) দেখ মাচ্ছে কের সঙ্গে 
কথ1411 বল র ব্যাপারে » কষের সঙ্গে দেখা কঠান ব্যাপারে দেপদী কেন পর্দার বালাই 
রাধতেন লা। সর্পের মত কেশগুচ্ছ হাতে নিয়ে তান যগন উপগের বণনি। অনুযযরী কৃফের 
কাছে গিয়ে কথ! বলেন তখন নিশ্চয় কোন আবগণের ব্যবধান বােন নি। 
কঞ্চ ও ঘ্রোপদীর গধ্যে বালাকাল অবাঁধ এক সখ্য-সম্পক ছল এই অনুমানাটকে ৫ মেনে 
[নিলে তবেই এই সহজ খেংলামেল। ব্যবহাবের যেনন বাাখ্যা পাওয়। যায়, দ্রোপদা কিভাবে 
কৃ'ষর "5রসখী” হলেন তারও একটা মগ্্রার্থ পাওয়। যায়। বোধগন্য হয় কেন এবং 
কিভাবে পণ্টপাওবদের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহের পর আশ অন্পকালের চধ্যেই কৃঃ 
পাওাদের অত্যন্ত ঘানষ্ঠ হয়ে ওঠেন। কেন তান পাগবদের রাজা পাইয়ে দেওয়ার জন্য 
এত পাঁরশ্রম ও অধর্ম করেন। সবই দ্রোপদীর জন্য। দ্রৌপদী শুধু তার পণ্চপতিবেই 
ক্রমাগত কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য উত্তোজত করে যান নি, কৃষকে ও যখনই সুযোগ 
পেয়েছেন তখনই প্ররোচিত করেছেন । 
আমাদের অনুমানের তৃতীর ভাত দ্রৌপদীর রূপ । তর রূপ বর্ণনাকালে বলা হয়েছে 


১৫৬ র্াহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দু মন 


তিনি ছিলেন “কুফা নহেন, আঁতি গোরবর্ণাও নহেন”, এবং “তাম্রবদনা 1৮6৪৭) রাজশেখর 
বসু লিখেছেন £ “তিনি অতিরূপবতীঃ 1কন্তু শ্যামাঙ্গী, সেজন্য তাহার নাম কৃষ্ণা ।” কৃফের 
নামের সঙ্গে তার গান্রবর্ণের কোন সম্পর্ক থাকুক বা নাই থাকুক তান যে জলধরকান্ত 
ছিলেন তার অসংখ্য উল্লেখ, অসংখ্য উপমা-সহকারে কৃষ্ণসংক্রাম্ত আঁধকাংশ সাহতোই 
পাওয়া যায় (যাঁদও খুবই কৌতূহলের বিষয়, তার গান্রবর্ণের উল্লেখ মহাভারতে খুবই কম 
পাওয়া যায়)। সেই সময়কার মর্যাদাসম্পন্ন বংশগুলির স্ত্রী-পুরুষেরা গৌরকাস্তি ছিলেন 
(ইচ্ছা করেই ভাষাঁভীত্তক তথাকাঁথত “আধ্ধজাতি'র কথাটা এাডয়ে যাচ্ছ )। কৃষ্ণ বা 
শ্যামল গান্রবর্ণ সামাজিক মর্যাদায় অন্তেবাসী অপ্রধান বংশ সূচিত করে, এই অনুমান 
অসঙ্গত নয়। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ উভয় সম্পর্কেই অনুমান কর। যেতে পারে যে তারা এই প্রকার 
অপেক্ষাকৃত হীন মর্ধাদাসম্পম বংশোদ্ভুত ছিলেন । এবং এই বংশগত নৈকট্যের কারণে 
তাদের মধ্যে কোন যোগ ছিল । 


দ্রোপদীর কুলপারচয় সম্বন্ধে কিছু জান। যায় না। তিনি দ্রুপদের কন্যা ছিলেন না। 
বলা হয়েছে তান যজ্ঞবেদী থেকে উত্তূত হয়োঁছিলেন, যার থেকে শুধু এইটুকু অনুমান করা 
যায় যে কানীন, জারজ বা অন্য কোন প্রকারের সম্তান হওয়ার কারণে তান তার 1পতা- 
মাতার দ্বার৷ পারত্যন্ত হয়োছলেন। তান যে এককালে পাচপাচটি পুরুষকে বিবাহ করতে 
সম্মত হয়োছলেন তার মৃও এই হীাঙ্গত পাওয়া যায় যে তশর শরীরে এমন কোন বংশের 
রন্তু ছিল যে বংশের লোকেদের পক্ষে এক নারীর একাধিক পাত চিন্তার অতীত ছিল না । 
মাহলাট সাংঘাতিক তেজগঠাস্বনী ছিলেন। তণর নজের সায় না থাকলে তশর 1পতার 
কথাতে বা কোন ব্যসদেবের কথাতেই পাচ পাঁচটি পুরুষকে বিয়ে করার মত এমন একটা 
স্ৃষ্টছাড়া কাজ তা'কে দিয়ে কেউ করাতে পারত না । 


কৃষ্ণও যে সামাঁজক মধাদায় হন কোন বংশের থেকে উদ্ভূত এই অনুমানের সমর্থনে 
শুধু তার গান্রবর্ণই না, যদুবংশীয়দের আচরণ আগাগোড়াই সাক্ষ্য বহন করে। বৃন্দাবনের 
নারীর। কৃষের সঙ্গে যে প্রকার যৌন যথেচ্ছাচার করে ছিলেন, কৃষ্ণ তাদের সঙ্গে যত তথাকাথত 
লীলারঙ্গ করোছলেন, তা সবই তৎকালীন শ্রেষ্ট ম্ধাদাপূর্ণ বংশদের থেকে বহু নীচে অবাস্থিত 
এবং তৎকালীন আদর্শের বিচারে কদ।৮ারে বললপ্ত জনগোষ্ঠীদের পারচায়ক । দুগ্ধবাবসায় 
গোপীরা তো সমাতের নম্নস্তরে অবাস্থৃত বটেই ! কন্তু তাদের মধে) সপ্ত কৃঝ ও বলরামের 
যে বংশ সেই বংশের গ্ত্রী-পুরুষদের ব্যভিচারের অন্য অনেক উড়েখই মহাভারতে প:ওয়া যায় । 
মৃত্যুমুখী ভ'রশ্রবা অজুনকে বলেন £ “বৃষ ও অন্ধক বংশের লোকেরা ত' সংস্কারহীন, 
ধহংসাপ্রধান কম্নকারী এবং স্বভাবতই নান্দত 1৮08৮) এই কুৎসার সমর্থন পাওয়? থায় 
যদ্দুবংশ ধবংসের ঘটনা ও তার অব্যবাহত পৃবকালীন ঘটনাবলীর মধ্যে । যদুবংশীয়র। মদ্যপান 
আঁতারন্ত মাত্রায় করতেন । মদ্যপান অবশা সে যুগে খুবই সাধারণ ছিল। কিন্তু 
বদুবংশীয়রা শুধু মদ্যপানই করতেন না। ই ধরণের মিলিত উন্মাদন। ও উন্মন্ততায় রত 
হতেন যাকে ইংরেজীতে বলে 01%১- বাংলায় যাকে যৌথ বেলেল্লাপনা ছাড়া আর 
কোনভাবে প্রকাশ করভে পারছিনা । উদাহরণ 1হসাবে নেওয়া যাক একটি তথাকাঁথত 
উৎসবের বিবরণ । দ্মুনিগণের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া রৈবতক পবত অত্যন্ত দশনীয় হইয়। 
উঠিয়াগছল । পর্বতরাজের 1শখরে হর্মোল্নত স্ত্রী-পুরুষ্ষগণের সুমধুর শব্দ যেন গগন ল্পশ 
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করিয়াছিল । ক্রীড়া প্রভঁতিতে আসন্ত, সুরাদর দ্বারা মন্ত এবং হৃষ্টগত্ত মনুষ/গণের 
(সংহনাদ, কোলাহল এবং 1কলাঁকল। শব্দে সেই পর্বত ননোহর রূপ ধারণ কারয়াছিল । 
ণানাহ্থানে বহু দোকান ও বাজার বাসয়াছল, ভক্ষ্য ও ভোজ পদার্থ পর্যাপ্ত পাঁরমাণে ছিল, 
বিহারেরও যথেষ্ট বাবস্থা 'ছিল, বস্ত্র ও মাল্য সমূহের দ্বারা শোভিত ছিল, বাঁণ।, বেণু ও মৃদ্গ 
বাঁসতোছল । এইভাপে পব্বতাঁট অত্যন্ত রমণীয় হইয়। উঠিয়াছিল। দীন, অন্ধ ও 
অনাথগণের জন্য বনরন্তর সুরা ও মৈরেয় মিশ্রিত ভন্গ্য ও ভোজ্য পদার্থ বিতরণ করা 
হইতে'ছল। তখন মহাগারর মহোৎসব পরম মঙ্গগজনকরূপে প্রতীয়মান 
হইতেছিল। পুণ্যানুষ্ঠানের জন্য বহু গৃহ নিম্মিত হইয়াছিল যাহাতে পুণ্যাত্মাগণ বাস 
কারতোছিলেন ৷ রৈবতক পব্বত এই উৎসবে বৃঁফ্বংশীয় বীরগণের বহারস্থলরূপে পরিণত 
হইয়াছিপ। সেই গারপ্রদেশ নানাগহ পাঁরপূর্ণ হইয়া দেবশোকের ন্যায় শোভাবদ্ধন 
কারতেছিল 16৯) এই জাতীয় 019-র উদাহরণ মহাভ'রত আর একটি পাওয়া যায় 
যেখানে অর্জুনও যোগ দিয়োছুলেন বটে কিন্তু নিতান্তই যদুবংশ্নীয়দের দলে পড়ে এবং যে দলে 
প্রুষদের সঙ্গে নারীরাও ছিলেন এবং বিশেষভাবে লক্ষণীয় 'দীপদীও ছিলেন । আরও 
লক্ষণীয় মে বৃদ্ধদেব বসুর ($০) ব্যাখা-অনুস।রে মূল সংগ্কতে “মণ” কথাটি যেভাবে ব্যবহৃত 
হয়েছে ভাতে যাঁদ মনে কর হয়ে অন্যান্য নারীদের সঙ্গে দৌপদী ও সুভদ্রাও শুধু যৌবন- 
নদেই দন্ত হন ন সুরাপানজা নত উন্মন্ততাও তাদের হয়োছল তে! ভুল হবে না । ঘটনাটি 
ঘটে দ্রৌপদীগ বহে" অপ্পদিনের মধো । বর্ণনাটি এইপ্রকার £ 'নানাবন্ষে পারিপূর্ণ, 
ছাটবড় গহসনূহে সুশেঠভত, ভক্ষ্য, ভোজ্য, পেয় ও রসাল বস্কুসমূহে সমাকীর্ণ, মহামূল্য 
মাল্য ও গষ্ধদ্রব্যে পাঁরপূর্ণ, পুরন্দরপুরসদৃশ সেই উত্তম ববহারদেশে পার্থ ও শ্রীবৃষণ উপস্থিত 
হইলে, সহখাতী প্রীগণ নানংপ্রকার সুন্দর সুন্দর রঙের সাহত অস্তঃপুরে প্রবেশ কারলেন, 
তখন তথা সকলে নিজ নিজ রুচি অনুসারে জলঙক্কীড়া কারতে লা।গলেন। বিপুলাঁনতম্বা 
চারুপীনপয়োধরাঁধাশিষ্ট!. যৌবণমদে মদমন্ত হইফা স্থাঁলতগামণী বামনয়না নারীগণ যথেচ্ছ- 
ভাবে ক্রীড়া কাঁরতে লাগলেন । নারীগণ অজ্জ্রন ও কৃষের বুঁচ অনুসারে কেহ কেহ বনে, 
কেহ কেহ জলে, কেহ কেহ বা গৃহে যথাযোগ্য ক্রীড়া করতে লাগিলেন । সেই সময় 
দ্রৌপদী ও সুভপ্রা যৌবনমদে মন্ত হইয়া থে) অনেক বস্তু ও আভরণ সহচরীগণকে দিলেন । 
কোন কোন স্ত্রী আনন্দে নৃত্য কারতে লাগলেন, কেহ কেহ কোপাহল কাঁরতে লাগলেন, 
কেহ কেহ আবার হাসতে লাগলেন এবং কোন শ্রেষ্ঠ নারী তাল ও লয় সহকারে গান 
কাঁরতে লাগলেন, কেহ কেহ অপরকে ধাঁরয়া৷ থাকলেন ও কেহ কেহ অপরকে কাম 
প্রহার কাঁরতে লাগিলেন, কেহ কেহ পরস্পরের গোপন বিষয় মন্ত্রণা কাঁরতে লাগলেন, 
বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গের মনোহর ধ্বনিতে সেই মহাসম্বাদ্ধশালিনী বনভাঁম ও সেখানকার 
রাজভবন সর্ধপ্রকারে মুখরিত হইল |” ৫৯) এই বর্ণনার মধ্যে বৃন্দাবনের রাসলীলার প্রেত- 
চ্ছায়া দেখলে চোখের দোষ দেওয়। যায় না। অবশ্য রাসলীলার তুলনায় এ ছুই না। 
বৃন্দাবনের কুষ্ণ অগাঁণত নারীদের স্তীত-হননে ব্যস্ত ছিলেন ; 'কন্তু দ্বাবকায় যাওয়ার পর 
থেকে তার বোধ হর এ ব্যাপ্বে অরুচি হয়েছিল ; ক্ষত্রিম-হননের কীড়ই খন তকে বেশী 
আনন্দ দত । 

এরপর প্রভাপতীর্ঘে যাদবেরা গকভাবে নিজেদের ধ্বংস করলেন তার বিবরণে আসা 
যাক । উগ্রসেন, ভগবান শ্রীকঞ্চ, বলরাম এবং মহানুভব বদ্ুর আদেশ অনুযায়ী নর- 


১৫৮ ব্রাহ্মণ; ভাবধার৷ ও আধুনিক হিন্দু মন 


পালগণ রাজভৃত্যগণের মাধ্যমে নগরীতে ঘোষণা করাইলেন যে, “অদ্য হইতে এই রাজ্যে 
বৃফ ও অন্ধকগণের কেহই মদ্য প্রস্তুত কারতে পারবে না। যে নগরবাসী আমাদের 
অসাক্ষাতে অপেয় দুব্য প্রস্তুত কাঁরবে, তাহাকে সবান্ধব শূলদণ্ড দেওয়া হইবে ।” (২) কিন্তু 
কে কার কথা শোনে? “তাহার পর নরশ্রেষ্ঠ সেই বৃঁফিবংশীয় ও অন্ধকবংশীয় ধুরন্ধরগণ 
স্বারকা পাঁরত্যাগকরত সস্ত্রীক তীর্থযান্তা কাঁরতে ইচ্ছুক হইয় প্রস্তুত হইলেন । অনন্তর 
বাঁ ও অন্ধকবংশধরগণ বিবিধ উপায়ে প্রচুর পাঁরমাণে খাদ্য, পানীয়, মদ্য ও মাংসাঁদ 
সংগ্রহ কাঁরলেন।...ক্রমে প্রচুর খাপা ও পেয় দ্রব্য সংগ্রহ কাঁরয়। সেই যাদবগণ সস্ত্রীক 
প্রভাসতীর্ঘে যাইয়। পৃবানাঁদন্ট স্থানে এবং গৃহে বাস করিতে লাগিলেন ।...সেই মহা! 
যাদবগণ ব্রাহ্মণদের জন্য যে অন্নাদি পাক করাইয়াছিলেন, তাহাতে মদগন্ধ থাকায় উহ। 
বানরগুলিকে প্রদান কাঁরয়াছিলেন [ঙ]। অনস্তর প্রভাসতীর্ঘে মহাতেজ। যাদবগণের 
ইচ্ছামত মদ্যপান আরস্ভ হইল । সেই সঙ্গে শত শত তৃয্য্ধবাঁন এবং নট-নর্তকাঁদর নৃতাগীত 
প্রবলভাবে. আরদ্ভ হইল ।...মদ্যপানজানত মন্ততায় সেই ভোজবংশধরেরা অদৃষ্টলেখনে, 
আঘাত করিবার মত কূপাণের অভাবে উীচ্ছষ্ট মদ্যপানের পা্রসমূহ দ্বারাই সাত্যকিকে' 
আঘাত কারতে লাগিলেন ।” ৫৫৩) 


এই বর্ণন৷ থেকে দেখা যাচ্ছে, “বৃষ ও অন্ধকবংশের লোকেরা সংস্কারহীন, হংসাপ্রধান 
কর্মকারী ।”” ভুরশ্রবার এই বাক্যাট সম্পূর্ণই সমর্থনযোগ্য । যদুবংশ যে ভাবে ধ্বংস হল 
তার মধ্যে গোরব এতটুকুও নেই । এর চেয়ে হান অবসানের কথা ভাবাই যায় না। 
কুরুক্ষেত্রে যে সব ক্ষত্রিয় বীরেরা সম্মুখসমরে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাদের মৃত্যুকে গোরবজনক 
বলে বর্ণনা কর হয়েছে । পুরগ্কার হিসাবে তার! সকলেই স্বর্গে গাঁতিলাভ করেছিলেন । 
কিন্তু মদ খেয়ে মাতলাম করে পরম্পরকে মারার পর যদুবংশীয়দের কারও ক্ষার্নয়ের সৃগের 
আধকার পাওয়ার কথ নয় । এই প্রকার হীন মৃত্যু যাদের বরণ করতে হল না সেইসৰ 
নারীরা, যশর। দ্বারকায় থেকে গিয়োছলেন, তাদের অন্য যে গাঁত হল তা একই ৰা 
আধকতর পাঁরমাণে অমর্যাদাকর । অজর্নের উপর ভার পড়ছিল এ যদুবংশীয় স্ত্রীদের 
রক্ষার ব্যবস্থ। করার । কিন্তু কষেের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অজর্বন হয়ে পড়লেন হীনবল-- 
যাতে আবারও প্রমাণ হয় অজর্নের বীর্ষের মূলে ছিল কূফের সম্মোহনকারী ক্ষমতা। 
অজর্“নের “অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞান লোপ পাইল, বাহুবলও নণ্ট হইল, ধনুকও আয়তের 
বাহরে গেল এবং অক্ষয়বাণগু'লও ক্ষয়প্রাপ্ত হইল......শ্লেচ্ছের ন্যায় ধর্মীবহীন সেই দস্যুগণ 
অজর্নের সমক্ষেই বৃষ ও অন্ধকবংশের উত্তম স্্রীগণকে চতুর্দিকে লইয়া গেল ।”, (6৪) 
যদুবংশের স্ত্রী ও পুরুষদের এই কালমালিপ্ত অবসানের সঙ্গে সমত৷ রেখেই কৃষের মৃত্যুও 
গঁরিমাহীন । তানি যাঁদ ক্ষঘ্িয়বীর হতেন তে। সম্মুখসমরে মৃত্যুই হত তায় পরম গাত। 
আর তান যাঁদ সাত্যই ভগবান হতেন তো যোগ্মৃত্যুই হত তার উপযুস্ত। তান যোগমৃত্যুর 
জন্য নিজেকে তৈরীও করেছিলেনং। “সকলাথ-তত্রীবং এবং আঁবনাশা শরীক এাহকলীল। 
সংবরণ কারবার জন্য মহাযোগ অবলম্বন করিয়৷ হীন্দ্রিয়, বাক্য ও মনকে নিরুদ্ধ রাথিয়। 
ভীঁমতে শয়ন করিলেন 1” (৫৫) কিন্তু যোগমৃত্যু তার কপালে ছিল না। তান নিহত 
হলেন এক ভয়ঙ্কর ব্যাধের বাণে, যে ব্যাধ "হরিণবোধে বাণদ্ারা যোগযুস্ত অবস্থায় শায়িত 
শ্রীকফের পদতল বিদ্ধ কারল 1” (৫৬) পাপা বলে আতাঁনান্দিত যে দুধোধন, ভারও 


ব্রাহ্মণ) পুরুষাদর্শ_শ্রীকৃফণ ১৫৯ 


'মৃত্যুকলে “তাহায়' উপর পাঁবত্ত সুগন্ধযুস্ত পু্পসমূহ প্রবলভাবে বাধত হইতে লাগিল, গন্ধবগ্ণ 
অত্যন্ত মনোহর বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ কাঁরলেন এবং অগ্সরাদল রাজা দুযোধনের সুযশসন্বন্ধা 
গীত গান কারতে লাগলেন। রাজন ! সেই সময় [সদ্ধগণ বলিয়া উঠিলেন, উত্তম 
উত্তয়।”(৫৭) ভাীক্ষের মৃত্যু পুঙ্খানুপুঙ্থভাবে তার নিজ ইচ্ছা অনুসারে হয়োছিল, 
[তিনি তর জী'বত আত্মীয়পারজন সকলের দ্বারা পাঁরবেষ্টত ছিলেন এবং “সেই 
সময় দেবতাগণের দুন্দীভসমূহ বাঁদত হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে দিব্য পুম্পসকল বার্ষিত 
হইতে লাগল । সদ্ধ ও ব্রক্মার্ধগণ অত্যন্ত হষ্ট হইলেন । তাহারা তখন ভীহ্মকে সাধুর 
প্রদান কারলেন।” (৫৮) এই দুই মৃত্যুর তুলনাঘ একাকী, বনচারী, পরাজত. হতগোরৰ 
ও নিঃশন্তি কৃষের মৃতু। এতই “কুৎীসত' (গোন্ধারীর অভিশাপের ভাষায় ) ষে এই মৃত্ক্ষণে 
তখকে দেবাদিদেব বিষুর সঙ্গে মালিয়ে দেখতে অসুবিধা হয় । 


৩ 


জীবনে ও মরণে, আচরণে ও ব্যবহারে যদুঝংশীয়দের অন্যান হ্াতিয়-বংশদের তুলনায় 
নীচ ও হীনবূপে টীপ্রত কর হয়েছে, এই প্রাতপাদনাঁটি আমাদের আলোচয তৃতীয় প্রশ্নাতকে 
জোরদার করে তোলে ! একা নীগবুলোভ্ভব মি-]15।রা পুঁ“চক্রী ব্যান্তকে দেবতার স্থান কখন 
[ভাবে কেন দেওয়া হল এই প্রশ্নটিকেই আগরা উপ্টো করে রাখছি । কৃ, যশাকে শা ভন 
চারন্রের মুখ দষে বিষ্ুর অবতার হিসাবে স্তুতি করা হয়েছে, একই কালে অন্যান্য 
অনেক চাঁররব মুখ 1দয়ে তণর এত নিন্দা কেন করা হয়েছে, তর আচরণকেই বা কেন এত 
নিন্দনীয়ভাবে দেখান হয়েছে 2 বহুবার ব্হৃহস্তেব লেপন হয়েছে, অ.নক প্রক্ষিপ্ত অংশ যুক্ত 
হয়েছে এই আবসংবাদিত সত্যের মধ্যে ক্যাখ্যা থাকতে পারে বলে মনে হয়না । শৈর ও 
বৈষবদের মধ্যে যতই রেবারোৰ থাকুক কোন শৈবসাহত্যে 'বিফুর দেবত্ব অঙ্থীকার করা হয় নি, 
[বিঞুকে নন্দাও করা৷ হয়াঁন, যেভাবে কষের নন্দ! করা হয়েছে শিশুপালের মুখ দিয়ে, 
গান্ধাসীর মুখ দিয়ে ও অন্াান। আরও অনেকভাবে । 


এই প্রহেলিকাকে অনুধাবন করলে অন্য একাঁট রহস্যঘন প্রশ্ন উঠে পড়ে ! পণ্চপ।গবরাই 
যাঁদ হবেন মহাভারতেব নায়ক তো পদে পদে পণ্চপাগুবদের দ্বার ক্ষত্রধ্ম লঙ্ঘনকারী এত 
কুকীতর বিবরণ কেন দেওয়া হযেছে 2 

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়। সম্ভব নয় । তবে একটি হীঙ্গত আমাপ মনে আসে । হাহতটিকে 
অবশ্য একেবারেই আমল দেওয়। যেতে পারে না যাঁদ না *রে নেওষা হয় যে যত সামান্য 
পাঁরমাণেই হোক কুরুপাওব যুদ্ধের এক)া এীতিহাসিক ভান্ত আছে। তা যাঁদ থেকেথকে 
তো এ যুদ্ধের ইতিহাস শ্রু'ততে বদ্ধ করার কাজট। একেবারে ঘটনার সময়ে '*শ্চয় 
পড়োছিল কৌরবসভার সভাকীবদের উপর । চারণ-জাতীয় লোকগাথার শ্রষ্টারও একই 
কালে ভাবীকালের জন্য এ ইীতিবৃত্তকে নিজেদের মত করে রক্ষা করার কাজ শুরু করোছলেন 
অনুমান করা যেতে পারে। এঁ সভাকাঁধর৷ দুর্যোধন ও কৌরবদের সমর্থক ছিলেন মনে করে 
নেওয়াটাও ঘ্াভাবক । কেননা সভাকাঁবদের বেতন 'দিয়ে রাখা হয়-সেকালেও বটে, 


১৬০ ্রা্মণ্য ভাবধারা ও আধুনক হিন্দু মন 


একালেও বটে -শাসনক ঠাদেব স্তাতি করার জন্য । কৌরবদের পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট না এমন 
চার্শ চাঁণরাও ঘাঁদ অনেকে কৌরবর্দের সমর্থক হয়ে থাকেন তো আশ্চর্ন হওয়ার কিছু নেই। 
কেন এ. প্র ঈদের মধো তখদের সম্পর্কে ব্যাপক অসন্তোৰ ছিল এমন কোন উল্লেখ কোথাও 
পাওয়। খানা । বরং জনমত পাওব ও কৌরবদের মধ্যে বিভন্ত ছল তার সপক্ষে নিম 
[লাখত সাক্ষাটিকে নেওয়। যেতে পারে । ধৃতরাষ্ট্র বলেন-_"পাও অমাত্যগণ, সেন্যগণ এবং 
তাহাপের পুতপাগণকেও ভরণপোষণ কাঁরয়াছে। সেইসব সৈন্য ও নাগারকগণ সকলেই 
তাঙাব দ্বর! পারপুষ্ঠ ! তাহা।বা যুঁপরষ্টিরের জন্য বে সবান্ধব আমাকে বধ কাঁরবে নাতাহা। 
কে বাপতে পারে 2” দুযেধন বসলেন, “আপান ষে কথ বাললেন তাহা আমিও চিন্ত। 
কারসাছি। সেইজন্য পূব হইতেই সকল নাগাঁরকগণকে অথও সম্মানের দ্বারা সত্তৃষ্ট 
কাঁরয়।হ । হে রাজন: ! এ সময় রাকে।ষ ও মন্ত্রীবগণ আমার হাতে । সুতরাং নাগারকগণও 
মুখারুপে আমার সহায়ক হইবে 1৮৮৯) সাধারণ প্রঙ্জাদের গোখে এবং সভাসদংদের চোখে 
হযতো পওবপক্ষই দোষী বণে প্রতীয়মান হয়োছল। তাদেব হয়তো মনে হয়োছল, 
ধৃতরাস্ট্রের রাঙ্গ্ের উন্তবাধকার ন)'য় ঙ্গতভ.বে দুযেণধন ছাড়। আর কারও হতে পারেনা, 
পাণবপনীযর। এক হুশনাকারী কুচক্রী পরানর্শদাতার দ্বারা চাঁলিত হয়ে এবং মূলত পাণ্চাল, 
বির ৯ ও ষুবংশী? রাজাদের সাহাযে। অধমনুদ্ধে কৌরবদের পবাঁজত করে রাজ্য দখল 
ক: ছে। ক্নুক্ষত্রের যুদ্ধের পর কৌরবসভ।ই প:গবদেব সভায় পাঁব্ণত হয় । আধুন্ককালে 
যাকে 7115৩ কর। বসে তা বহৃশারম।ণে করলেও কোন রাজ্যেই কোন নাষ্টেই শাসকবদলের 
সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সভাসদদেব পরিবর্তন হতে পারে না । সভাস্দূবা ।নজেদের স্বার্থে নৃতন 
মাঁন“দেল নন মাগিয়ে চলার সেষ্টা করবে তাই স্বাভাবিক । এর ফলে যে দোানার সুষ্টি 
হয় তার মঝেই কবুপাওনদের আখদানে যে সাংঘাতিক অসঙ্গাত পদে পদে পাওণা যায় তার 
মূল প্রোথত আছে মনে করা যেতে পারে । একাঁদকে মনে মনে এই সভাসদংরা এবং 
প্রজ দেং মধ্যে অনেকে পঞ্প,গুবদের উপর ক্ষুব্ধ, তাদের অন্যায় কীতকিলাপ তাদের কাছে 
জ্জাত অথবা তাদের দ্বারা কম্পিত। অপরাঁদকে নৃতন মাঁনবদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য মাঝে 
মাঝেই তাদের সতত গাইতে হয়। সুতরাং পরবতীকালে প্রক্ষেপের পরে আরও যত 
অসঙ্গাতই প্রবেশ করে থাকুক একেবারে জন্মসূত্র থেকেই, লাখত আকার ধারণ করার অনেক 
আগে থেকেই, পণ্পাণ্ুবদের বতমান থাকার কাল থেকেই, এই আখ্যান অসঙ্গতির দ্বারা 


বহুধাবভভ্ত হরে রখেছে মনে কর। যেতে পারে । 


চীকাপঞ্জী 


ক) এ প্রচ্টেদ দিকে এব" ঈদ্দ ভিত একটি ক্ুটিব বিকে আমা! দৃষ্টি আকঘণ কবেন সহকমখ ও 
ঙাদ শীল বত চক বতী | এই প্রণন্ধে উথাপিত অনেক বিসম সম্পর্কেই তার সঙ্গে আলোচন। 
শব শক্ত ভতখেছি 

খ) লক্ষণ মেগান্ধার! শের লৌকিক ক্ষদতীর কথাই বলছেন, একবারও উর শী গমতার 
কথা বলছেন না। 


্রাহ্মাণ্য পুরুষাদর্শ- শ্রীকৃষ্ণ ৯৬১ 


করুক্ষেত্রের যুদ্ধেব হল কারণ-চিসানে লাভা সনান্ত কবেন গান্ধারী এইম্লাবে £ 

“থাঙ্ধাবী কুপশকে আশীর্বাদ করিযা আলিঙ্গন করিহান । ভিনি কনলনমনা হুধণাকে আলিঙগন 
কবিষা মুন মন চিন্তা করিতে লাসিলেন ঘ, এত পাঞ্সপী আমাৰ গুধগণের মুত হরাপই 
হইবে | 

শন্ষুপাদে যৌবনমদে মত্ত লেখা হযেছে, আন্ত আংছে নদো হাটা? 

এত আন্বশাদে গকাশ পাচ্ড না সন কিছু তি ঠ অন্য এষা যাতে আমন বাভশেখর 
পশ্গ লিখেছেনত তিমখ!নে ছারা মাপে? সাঙ্গ শি শ এনে বন ভুদেন এবং বাক্াত 
গন্য পল, অন্নে বা হিশ্বিত। কতক গানের দস ক শু তি ভািভানা 1 পাব বুদীদের খহা 
17খেছেন, “লিপু হলো শীন টা, 5 নিত দহ তে প্রা ও প্রত 5 সঞ্। শএু পান করা হলো! 


»॥১, পানবণক্দব মধো বিলানো) হাতল 1” 


উদ্বাতি-নদেশক 


১। বাদশেখব পন্থা, পুগদ্বেপায়ন বাসি ত অনা ভাবি হা হাকিন্ু তার 
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এই প্রবন্ধটি কিঞিং পরিনভিত আকারে “বুষ্রহল্ড১” লামে পকাশিত হয়েছিল '“তিজ্ঞাসা 
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এঁ 
আহ্বমেধিকপব, অধ্যায় ৮৭ 
আদিপর্ব, অধ্যায় ১৮৬ 


সভাপর্ব, অধায় ৬৯ 


উদ্যোগপর্ব, অধায় ৮২ 
সভাপর, অধযায ৬৫ 
দ্বোণপর, অধায ১৭৩ 
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মৌসলপব, অধ্যায় ৩ 
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গল্যপ্ৰ, অধায় ৬১ 
অনুশাসনপব, অধ্যায় ১৬৮ 
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পর্িকায় ১৩৮৭ সালে । 


ভ্বাদশ অধ্যায় 
সালস্ততত্রা নত, ব্বাহ্মাণয তত্র 


ভারতীয় এীতহাসিক মহলে কিছুদিন যাবৎ একাঁট 'িবতক চলেছে, যার বিষয়বস্তু হল 
ভারতবর্ষের সামাঁজক ইতিহাসের কোন পরবে সামস্ততন্তের অভ্যুত্থান ও পতন ঘটেছিল কি 
ঘটেনি এই প্রশ্পাট। একই কালে ভারতবর্ষের মার্কসবাদী রাজনীতাবদ্‌ € অর্থনী1তববিদ্ৃ- 
দের এক মহলৈ গত দশ বংসর যাবং একি বিতর্ক চলেছে, ষার বিষয়বস্তু হল ভারতবর্ষের 
কষ ব্যবস্থাকে ধনতান্ত্িক আখ্যা দেওয়। সংগত ন। আধা-সামস্ততাস্তক আখ্যা দেওয়া উচিত ! 
এই 'বিবদমান সমাজবিজ্ঞানী গোষ্ঠীদ্বয়ের মধো মনে হয় কোন প্রকার যোগাযোগই নেই । 
বিতকে নিযুস্ত এীতহাসিকদের কাছে প্রশ্নাট নিতান্তই শাস্নীয়, বতমান ভারতীয় সমাজের 
সম্পর্কে কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশই দুইপক্ষের কোনাঁটর মধোই দেখতে পাওয়। 
যায়না । অপরাদকে মার্কসবাদীদের মধ্যে ধারা আধা-সামস্ততম্্ বনাম ধনতন্ত্র নিয়ে লড়ে 
যাচ্ছেন তর যেন অবাহতই নন যে বত“মানট। অতীতেরই অংশ িবশেষ । অতীতের 
সমাজ ব্যবস্থায় সামস্ততস্ত্রের আঁন্তত্ব ছিল ক গছল না৷ এবং আজকের দনের সমাজব্যবস্থাকে 
আধা-সামন্ততান্রক আখ্যা দেওয়া হবে 'ক হবে না এই দুই প্রশ্ন যে পরস্পরের সঙ্গে ঘ নিষ্ঠ- 
ভাবে যুস্ত সেই বষয়ে কোন চেতনার প্রকাশই এদের আলোচনায় পাওয়া যায় না । 


এীঁতিহাসিকরা তশদের বিতর্কে একটি ব্যাপারে কোন সমালোচনার অবকাশ রাখেন না। 
সামন্ততত্তের সংজ্ঞা ও সেই ব্যবস্থার মূল লক্ষণগুলর বিষয়ে শাস্ত্রীয় বৈদদ্ধ্যের কোন অভান 
তদের বিতকে লক্ষিত হয় ন । রাজনীতাবদ ও অর্থনীতিাবিদদের মধ্যে যো বিতক তার 
অন্চ্ছাট। বিপরীত । 'আধা-সানন্ততম্ত্র' লতে কি বোঝায় তাকে আলোচনাকারীদের কেউ 
স্পষ্টভাবে বলে নেন না । কৃষিতে ভাগপ্রথার প্রচলন, মহাজনী কার্বারের প্রসাব প্রভাতকে 
রাখা হয় আধা-সামস্ততন্ত্ের পাল্লায় । আর ধনতন্ত্ের পাল্লায় রাখা হয় ক্ষেতমজুরদের 
সংখ্যাগুরুত্ব, উৎপাদনে পুশজানিয়োগ প্রভাতিকে । কিস্ত ভদগপ্রথা বা সুদের কারবারকে 
আধা-সামন্তওন্ত্রের মূল লক্ষণ বলে কেন মনে করে নেওয়া হবে তার কোন ব্যাথা। করা 
হয় না। ৃ 

বাংলায় “সামস্ততন্ত্র শব্দটিকে ব্যবহার কর! হয় ইংরেজী [ফিউড্যালিজম শব্দের অনুবাদ 
হিসাবে । িকম্ত; ফিউড্যালিজমের মূল লক্ষণ কী সেই বিষয়ে এতিহা।সকদের মধ্যে কোন 
মতৈক্য নেই। কোন একট 1বশেষ মত অনুসারে কিছু লক্ষণকে ফিউড্যাঁলজমের মূল 
লক্ষণ বলে মেনে নেওয়ার পরও প্রশ্ন থেকে যাবে, “আধা-ফউডাালজমের”” মধ্য তাদের 
কোন কোনটিকে অন্তভুন্ত হতেই হবে আর কোনটি বা ন। থাকলেও চলবে? একট 
কুমড়োর মত সরল 'জানসকেও দুভাগ করার কাজট।কেও অসংখ্যভাবে কর। যেতে পারে । 
সমাজ ব্যবস্থার ধারণ। একাট অত্যন্ত জাঁটল চস্ত/পুঞ্জ । তার অধেক বলতে ক বোঝয় 
ত। মোটেই গ্য়ংপ্রকাশ নয় । দুঃখের বিষয় এই যে রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদদের 
আলোচনায় 'আধা-সামন্ততম্্র কথাটিকে এমনই ভাবে ব্যবহার কর। হয় যেন তার অর্থ ব্যাখ্যার 
অপেক্ষা রাখে না। মার্কসবাদী রাজনীতর প্রচারসাহিত্যে অনেক সময়ই “আধ” 


১৬৪ ব্রাহ্গণ্য ভাবধারা ও আধুনক হিন্দু মন 


সামন্ততম্্' বাক্যাটকে এই প্রকার একটি দ্বধংত্বাধ্য বাক্য হিসাবে ব্যবহার কর! হয়ে থাকে। 


খুনই পাল একা) ধারণ।কে স্বুয়ংবোধা মনে করে কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই ব্যবহার করে 
ঘাওয়র ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে । অর্থাং আকার ও অবয়বহ্খন একাট ঘোলাটে 


ধারণ সব আলোচনাকে ঘোলাটে করে দিয়েছে। 

এই প্রবন্ধে আমাদেব বন্তব্য এই হবে ষে ভারতবর্ষের সামাজিক ইতহাসের পাঁর- 
.শাকছিতে 'ফিটড্যালজগের ধারণা আমদাঁন করাট। সমাঙ্জ [বিশ্লেষণের দক থেকে খুবই 
ক্াওকর হযেছে । ইউরোপীয় হাতিহাসের প্রসঙ্গে িউড্যাঁলজম- কথাটির ঘত 'বাভন্ন 
রকমের সংজ্ঞা ও লক্ষণের উল্লেখ পাওয়া যায় তাদের থেকে কিছু রেখে 1কছু বাদ 'দয়ে 
এমন কিছুই দাড় করান যায় না যা ভারতবার্ধর সমাজের গাঁতপ্রকীতিকে বুঝতে সাহায্য 
করে। প্রাচীন যুগ বা মধ্যযুগী্র ভারতবধ সন্বদ্ধেও যেমন আমাদের এই বন্তব্য, আধুনিক 
ভারতবষাঁয় সমাজ সম্পর্কেও তখৈব5। অবশ্য আধুনিক ভারতবর্ধকে আমরা আমাদের 
আলোচনায় সরাসারভাবে আনব না । আমাদের প্রাতপাদ্য হবে এই যে প্রাচীন ও মধ্য 
যুগীয় ভারতবর্ষের কোন পর্বেই সমাজের গঠন এমন ছিল না যাকে ইউরোপীয় 
[ফিউড্যালজমের সণগোন্রের কিছু বলে দেখা” মধ্যে কোন তাঁত্ুক সুবিধার সম্ভাবনা রয়েছে । 
্ শান্তর পরম্পরাই আধুনিক ভারতবর্ষের পক্ষে আধা-সামম্ততন্ম জাতীয় ধারণারও 
উপযো1গতাকে নস্যাং করে দেয় বলে আম মনে কার। 

আমার স্ব যুন্ত অবতারণ। করাধ আগে আমার বন্তব্যে নৃতনত্ব কি থাকবে তার হই্গত 

[য়ে বাখ। ভরতীষ ইতিহাসের কোন পবেই সামন্ততন্ত আবচ্কার করা যায় ন৷ 
এই এন্তব্যাটি নৃতন নয়, এই বন্তধ্য অনেক এীতিহাঁসিকেরই, অনেক সমাজাবজ্ঞানীরই | 
ক্তু এাদের বন্তব্য নেতিবা,ক। এামন্ততশ্ের বিকপ্প কোন ধাঞণার কাঠামোর প্রস্তাব 
ত।পা করেননি । এইর+ম একট ?লকপ্পাীবষয়ে আমান কিছু শন্তধ্য আচ্ছ ! নেতিবাচক 
ঘু'স্তর গর আমর। আমাদের ইতিবাচক খুন্তকে পণ করব । 


পক 


পর্থমে কিছু জঞ্জাল সাফ করে নিতে হয়। কোন কোন বিষয়ে আলো১নার সময়ে 
আাঞ্ুন। ভোগ করতে হয় এই কারণে যে কিছু কিছু শব্দ ও বাক্য একইকালে বৈজ্ঞানিক 
পাঁরভাষা হিসাবেও ব্যবহ্ত হয়, আবার কোন বিশেষ অথ“ ব্যাতিরেকেই সাধারণ মানুষের 
সাধারণ কথাবার্তার অংশ হিসাবে বাবহত হয়। বুর্জোয়া শব্দটি যেমন কোন কোন বিশেষ 
মহলে একটি গালর পর্যায়ে পারণত হয়েছে, ণঁফউড্যাল" বা “সামন্ততন্ত্র কথাটিরও 
হয়েছে একই হাল। বুর্জোয়া বলে গাল দেওয়ার প্রবণ'তাটা বোধহয় মার্কসবাদের দ্বারা 
প্রভাবত ব্যন্ডিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। শক্ত শফউড্যল' তথা "সামন্ততান্তক' 
[বিশেবণটির অপ্ববহারের ধদঙ্যাস ব্যাপকতর। যা 1কছুই বান্ত (বিশেষের মনোমত 
আধানক নয়, যা কিছুই কোন আধুনকমন্য ব্যান্তর কাছে গশ্চাৎপদ, প্রগতির পরিপন্থী, 
তাকেই 'ীফউড্যাল' বা 'সাখন্ততন্্র' বলে বর্ণনা করাটা বেশ উচ্চশিক্ষিত, এমনক বীদ্ধ- 
জীখী মহলেও খুবই প্রচলিত । 


সামন্ততন্প নর ব্রাহ্মণাতস্ ১৬% 


সাধারণ মানুষের চিন্তায় এই ধূন্রকুণ্ডলীর কথা বাদ দিলেও, পাঁওত ব্যস্তদের মধ্যেও, 
পঁফউড্যাল' কথাটি মোটেই কোন বিশেষ পরিষ্কার অর্থ বহন কবে না। সবেষ্চস্তরের 
পাঁগুতদের মধ্যেই স্পষ্ট দুঁট মত রয়েছে । একাঁট মত অনুসারে ফিউড্যালজম্‌ খাতের 
কাঠামে। সম্পার্কত এমন একট সাধারণ ধারণা যা সাবলোৌকক প্রয়োগের সন্তান 
সমাম্তত। দ্বিতীয় মত অনুসারে িিউড্যাঁজ্জম- ইউরোপের হধাধ্গীয় সামাজিক 
ইতিহাসের একাঁট 'বৌঁশষ্ট্য । এই মতের ঠপরীতাকে প্রাসদ্ধ ফরাসী এতিহ]1১ক মক 
ব্লক সুন্দরঙাবে প্রকাশ করছেন নয্ালাখতভপে £ 17৬97 তেডঘ০ঘ- এল চোছে মিউডাল 
আইনের প্রাতিষ্ঠা ছিল এমন একাঁট ঘটনা যা দুঁনয়ায় এক-)বই ঘটোছিল এবং যা তার 
কখনই ঘটবে না। অপরাঁদকে ভঞ্গটেয়ার-এর মতে যিউড্যা।দজম্‌ কোন একট ঘিটন। শয়, 
তা হল এমন একাট সামাঁজক গঠন যা বাভল প্রকারের গাঁতিঙঙ্গী সহকারে তা জম 
সামায়ক পাশ্চাত্য ভুখগ্ডের তিন চতুর্থাংশে কায়েম ছিল । মাক ব্লক, যাকে হউরেপণিয় 
[ফিউড্/ালিজমের একজন প্র।মাণক পাগত বলে ্বীকীতি দেওয়া হয়, নিজে ফিউডালি- 
জমের কোন সাধারণ সংজ্ঞায় আস্থাশীল ছিলেন না। তণর হতে ফিউড্যাদ, ব/স্থার 
জন্ম ঘটেছিল দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের ও অসম স্তরে সমাজের সংঘর্ষের ফলস্ত্রুপ 
-একাঁদকে সভ)তার শাষ্থান আধকারী রোঃক সাগ্রজায, অপর1দকে উপজাতক সমাজ- 
গঠন সমন্বিত বর্বর জামান আক্রমণকারীরা । (৯) কিন্তু সমাজাবজ্ঞানীদের মধো অনেকেই 
[ভন্ন মত পোষণ করেন। মাক্স ওয়েবের এর অর্থনোতক ইত্হ।স পড়লে ছেখা যায় যে 
[তান ?ছলেন ভলটেয়ারের অনুগামী । (২) তেমনি ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে ফউড্য।!লজমের 
অবসানের মধ্যে ধনতন্ত্রের বিকাশ বিষয়ে গব্যেণার জন্য যে মারস্‌ ডব ধোদ্ধা ১হলে 
সমাদৃত, তশর কাজে িউড্যাঁলজম্‌কে 'সাধ? ব্যবস্থার হঙ্গে সমাথকি করে দেখা হয়েছে 
এবং "সাফ প্রথাঁটিকেও এমলই সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছেহা িনভস্তই আঁবশেষ যেকেন 
দেশের সামাঁজক ইতিহাসেই ঘা গ্ুযোভ্য। (৩) ভদ্ুতবষ্রে ইতিহাস ?ফউড্যাঁলঙ মের 
ধারণার প্রয়োগের সবপ্রধান দায়ত্ব মনে হয় পাওতপ্রবর দামোদধ ধরানন্দ কোশাস্বর। 
মূলত গাঁণতশাস্ত্রা্দি কিস্তু সংস্কৃতকাহা থেকে শুরু করে প্রাচীন তথা ঘর্মান ভার৬বধেরি 
সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীত প্রভাতি 'বাঁভন বিষয়ের উপর অগাধ পাঙিত্যের আধকারী 
এই অক্লান্ত জ্ঞানসাধক ভারতবফেরে ইতিহাস চার গ্েহে এক বৈপ্রাবক পাঁরততন এনে 
দিয়েছেন । তগর পাঁওত্যের উপর আমার প্রচুবু শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও বলব, তান যে 
সাবলৌকক গুণসশাম্বত ফিউড্যালভমের ধনণ।কে প্যব্হার করেন তার বন্দ ভালোচন। 
কোথাও করে নেন না। অন্য দুই ক্ষেপ্রেও িউড্যালিজন কথ।টকে আঁদশেষ তথে 
ব্যবহার কর! হয়েছে, কিন্তু সমাজ ব্যবন্থু। পম্পাঁকতি যে সাঝলো!কক ধাসণ। এই বাবহ'রের 
ভাত্ত তার কোন তাত্বক বিশদীকরণ কেথাও পাওয়া যায় না। বন্তুত, সাবলো কক 
ধারণ। হসাবে ধনতন্ত্রের উপর যে বিপুল পাঁগমাণ তাঁত্ক আলোচনা এ যাবৎ করা হয়েছে 
তার তুলনায় ?ফউড্যাঁলিজমের উপর তাঁত্ুক কাজ যা হয়েছে তা নিত।্তই আক্িংকর। 
বস্তু কাজটাতে যে হাতই দেওয়া হয়ান তা ঠিক নয়। 


একটি প্রচেষ্টা করা হয়েছে সোভিয়েত সমাজাবজ্ঞানীদের এক আহলে । এই আহলে 
1ফউড্যাল সমাজ-ব্যবচ্ছা বলতে বোঝান হয়েছে এমন এক ব্যবন্থা যর [ভিত্তিষস্তর ঘ্বরূণ কও 


৯৬৬ ব্রাহ্মাণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হন্দু মন 


করে ব্যান্তবা,বৰাষ্ট্রের করায়ত্ত জাঘির মালিকানার দ্বারা সন্তাাীবত অর্থনোতক শোষণ । অপর 
একটি প্রচেষ্টার ফল পায়৷ যায় একটি প্রবন্ধ সংকলনেব আকারে যা ১১৫৬ সালে প্রকাশিত 
হয়োছ ন কয়েকজন পাশ্চান্ত এ্ীতহাযাসকদের মিলিত প্রসেষ্টায় । 8) উদ্যোগী পাওতেরা 
ফিউড্য লিজমের মূল লক্ষণ বলতে কী মনে কবেন তাকে গ্রন্থের ভীমকায় বিশদ ও স্পষ্টভাবে 
আলোচনা করে নেওয়া হয়েছে; তারপর 'বাভব্র দেশে ও 'বাভন্নকালে এই সমাজব্যবস্থু। 
বী আকাব নিয়েছিল তার উপর নিবন্ধ লেখান হয়েছে উপয্ক্ত বিশেষজ্ঞ পাঁওতদের দিয়ে? 
প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে এ সংকলনের অন্তভূক্ত ভারতবধী“য় ফিউড।ালিজমের 
উপব প্রবন্ধটিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে যে এ গ্রন্থের উদ্দেশ্যে স্বীকৃত সংজ্ঞ। 
অনুসারী কোন সমাজব্যবস্থাকে ভারতবাধর কোন পর্বে খুজে পাওয়া যায় না। 

[বিশেষ ধারণা এবং আবশেষ ধারণার প্রভেদ যাঁদ হয়ে থাকে মতভেদদের একটি উপলক্ষ্য, 
তো দ্বিতীয় একটি মতভেদের প্রকাশ দেখা যায় মার্কসবাদী ও অন্যান্য াতহা?সকদের 
মধ্যে । মার্কসবাদীবা যখন 1ফিউড়্যালজম ব। ধনতন্বের কথা বলেন তখন তখদের প্রধান 
ঝেণক থাকে একাঁ উৎপাদন বাবস্থার উপর যে উৎপাদন ব্যবস্থার মধো একাদকে রয়েছে 
উৎপাদিকাশান্ত নমৃহ অপরাদকে রয়েছে উৎপাদন সম্পর্ক সমূহ । এই উৎপাদন ব্যবস্থাকে 
সমাজের 'ভীত্ত-কাঠামো রূপে দেখে সমাজের বাদবাকি অঙ্গগুীলকে মার্কসবাদীবা উপারাস্থিত- 
কাঠামো রূপে চীহত করেন । : মার্সবাদী পাঁওতদের আধকাংশই কোন সমাজব্যবস্থার গাঁতি- 
প্রকীত অনুধাবনের' কাজেভীত্ত কাঠামোর উপর আধক গুরুত্ব দিয়ে থকেন। এই কারণে 
[িউড্যালজমের মূল লক্ষণ 'চাঞ্চত করতে মাক্সবাদী এঁতিহাঁসকেরা উৎপাদকের সঙ্গে 
ভগ্বামীদের সম্পকের উপর জোর দেন। অন্য এীতহাঁসকেরা রাষ্ট্রের গঠন এবং সমাজ 
ও রাষ্ট্র পারগল্পনার অনুসৃত কিছু নীতি ও পদ্ধাতর উপর গরুত্ব আরোপ করে থাকেন । 

দৃষ্টিভঙ্গীর এই প্রভেদকে পাঁরস্ফুট করে দেখানর জন্য আমরা মার্ক রক, মারস ডব- ও 
কুলবোর্ণ এই তিন পাঁওত কীভাংপ 1₹উড্যাঁলজমের মূন লক্ষণঘাঁশকে চাহ কণ্রছেন 
তাদণ তুলণা করব । এই কাঙ্গ কপতত গিবে এবং পরবর্তী আলোদনাখ আগরা ভোগোলিক 
ও.গাতহ।সক মনধ্ঙ্গ স্মান্থত পাঁরভ'বার ক্ষনে মূল ইংরঙ্গী শব্দই ব্যন্হার করব, তাদের 
বাংলাধ ভ যাল্তারত করাণ চেষ্ট। করব না| বলা বাহুল্য ইংরেজী শব্দগাীঁলর যখাধণ প্রত ণব্দ 
ফরাসী ও জমান ভাষা অবশ্যই প।ওয়। যায় । ীকন্তু ভার্তীয় ভাবায় একেবারেই যায় ন। | 
বাংলায় গাঁরিভাঘা সুষ্টি করে নেওয়াৰ চেব্চ।ই করব শ), কেননা তা করলে আমার প্রবন্ধের 
উদ্দেশশ্যরই বরোধিত। কৰা হবে । আমার বন্তব্য এই যে ফউড্াালজমের সঙ্গে সম্পার্কত 
সামাদক গ্রাতষ্ঠান, অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, প্রচলন, ধ্মানধারণ। প্রভীতর সব কিছুই অতান্ত বেশী 
রুকমভ।বে ইউরোপীয় সভ তার অঙ্গীভত এবং একইভাবে ভারতীয় সভ্যতার বাহভূতি। সংস্কৃত 
প্ল্যাফরণ ব্যরহার কর এদের জন্য পাঁর৬.ষার সৃষ্টি কর!র প্রচেন্ট। 'বিড়ান্বত হতে বাধা । 

. মার্ক বুকের প্রদন্ত মূন লক্ষণগালকে পশ্চিম ইউরোপীয় িউড্যাাঁলিজখের সম্প্রক 
প্রামাণ্য.বলে মেঁনে নেওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। তার হত লক্ষণগুলি এই 
প্রকার £ রী | 

১) উৎগাক ব্যবস্থাত্ষ 78101, [010 ও 501 এই তিনের অবশ ভূমিকা । 

২) রাষ্ট্র গঠনে %৪5581886-গস্প অরশ্য ভাঁমক। | ৰ 


সামন্ততন্ত্র নয়, স্রাক্মণাতত্ত : ১৬৭ 


৩) . বেতন প্রথার পার তে ঠিও পদ্ধাতর প্রচলন । 

৪) ব্যান্তুতে ব্যনক্তিতে বশ।তা স্বীকার ও শরণ প্রদানে সম্পঞ্ক, সে সম্পকে কোপাল 
দেওয়। হত কিছু বিশেষ সামাঁজক প্রাতষ্ঠান ও অনুষ্ঠট নেব দ্বার।। যথা । 0070506, 
001)173902101019, 09810 ইতাাঁদ। 

&) সমাজে যোদ্ধু-গ্রেণীভুষ্ত ব্যান্ুদের প্রাধান্য | 


ংরেজী শব্দগুলির একট ব্যাখা] দিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন 1 চা20)0] (বা ০1810101-6) 
বলতে বেঝান হয় এমন একটি ভূসম্পাত্ত যার উপর উৎপাদনের কাজ করা হত [নয়ালইখেত 
ব্যবস্থায় । সম্প্রাত্তর অন্তর্গত কীষযোগ্য ভূমি দুইটি ভাগে বিভন্ত থাকত | একাটি ভাগ 'ছিল্ল 
1910 বা ভঙ্বামীর খাস্-যাকে বলা হত ৫617765,৩1 অপর অংশটিকে ভাগ বরে 
দেওয়া হত কর্ষণকারী শ্রামকদের মধ্যে, যাদের বল। হত 5৩71 অথবা 11111 1 5তাতিরা 
তাদের কাজের সমযটাকে দুইভাগে ভাগ করে নতে বাধ থকত । সময়ের এক অংশে 
তারা কাজ করত ভ.্বামীর খাস্‌ জাতে যেখানে উৎপা17৬ শনোর সব*কুই যেত মালিকের 
খামাবে । অন্য সময়টাতে তারা কাজ করত তাদ্দর নিজেদের জমিতত এবং এখানকার 
উৎপাদিত শস্য তারা তাদের নিজেদের খোরাকর জন্য পেত। জামতে তাদের কোন 
মা;লকান। স্বত্ব থাকত না, তাদের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হত মাত্র? 15:10 ছেড়ে চলে 
যাওয়াব বা 17270 এর নিয়ম মেনে কাজ না করা4 কেন স্বাধীনতা তাদের থাকত না । 
বেগান খাট ছাড়াও তাদের মালিককে নানাবিধ ডেট, নন।রানা প্রভাত দিতে হত। 

খুবই সংক্ষেপে ও সরলীকৃতভাবে বাবস্থাঁটর বর্ণনা করা হল । বলাই বাহুল্য ঘটনার 
স্থানে ও কলে ব্যাতিকম ও ব্যঞ্জনার কোন অভা। ছিল না। ত!দেব ভার পারমাণ বিবরণ 
যথেপমুস্ত সাহত্যে পাওয়া যায় । 

৬%5521]-ই একগাণ্র শব্দ যার কাছাকাছ ঘর্দবহনকারী একাটি শব্দ আমাদের ভাষায় 
পাওয়া যায়। তা হল "সামন্ত" । এই আযুক্যের ভিভতেই মনে হয ফিউড্যালিজমুকে 
ভারতীয় ভাষাগুলিত সানস্ততন্ব আখা! দেওয়। হয়েছে । 

চি মী বলতে ধোঝান হত এমন এক ভদসম্পাতু যাকে কান একজন চখদাণ করতেন 
অধঞ্তন ফোন বাক্তকে এবং যার বামে (থতীক় ব্যাপি প্রথম ব্যাক্তির প্রাতি চান বাদক 
শত ভানুষায়ী দায়বদ্ধ থাকত । এই ৩1 কথ।।টর থেকেই ফিউডা।পজম কথাটির উৎপাত 
অবশ্য দে কারণেই কিউডালজ/যূর মূল লখণদের ঘন 8১৮এর গুন নর্ব।াধিকঃ এই 
্রস্তাধাটকে সব বিশেষজ্ঞরা মেনে নেন না। . 

[707096 ও সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানগুলির প্রকৃতি তানুধাবন করতে আমাদের দেশের সম্পূর্ণ 
[ভন্ন ক্ষেত্র থেকে দ একাটি তুলনার কথা ভাবা যেতে পারে? ভাততবষীঁয় এতিহে। ধর্মীয় 
অনুশীগনে গুরু ও জমান সম্পর্কের প্রচণন আছে । এই রীতি অনুসা:র কোন এক. ব্যান 
কোন একজন, গুরুর কাছে গিয়ে মন্ত্র নিয়ে বা দীক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে সপারিবারে 'গুরুর 
সঙ্গে এক আন্বীবন, বিশেষ সম্পর্কে আবদ্ধ করে । তেমান সংগীত সাধনার ক্ষেত্রে “নাড়া? 
বাধা” প্রথা আছে । অনেক সাধ্যসাধনা করে কোন একজন শ্রেষ্ঠশিস্পীকে গুরুপদ নিভে 
স্বীকৃত কাঁরয়ে এ সম্পরুণটকে পাকাপাকি করার জন্য করা হত এক বিশেষ অন:ষ্ঠান | মার্ক 
রক তার গ্রন্থে এক বিরাট অংশ জুড়ে পুঙ্খান[পুঙ্খভাবে :যে 1)07)88০ নামক অনুষ্ঠানের 


১৬৮ ব্রাঙ্গাণ্য ভাবধার। ও আধানক হিন্দ: মন 


বর্ণনা করেন তা এ একইভাবে দুই ব্যন্তির মধ্যে শরণদাতা ও শরণপ্রার্থার এক বিশেষ 
সম্পর্ককে আজীবন স্থায়ত্ব দিত । 

কেন এক ব্যন্তর প্রয়োজন কারও কাছে আশ্রয় পাওয়া ও কারও দ্বারা রাক্ষত হওয়া । 
পারবর্তে সে দিতে রাজী তার বশ্যত। এবং 'নার্দষ্ট ধরণের সেবা । অপর এক আধকতর 
ক্ষমতাশালা ব্যান্তর গুয়োজন কোন অতধন্তন ব্যন্তির সেবার । এ সেব। হতে পারে 'বাভন্ন 
গ্রকারের। উৎপাদন করা অথবা উৎপাদিত সামগ্রীর সরবর।হ কর এক ধবণর সেবা । 
লড়াইয়ের প্রয়োজনে সৈন্য হিসাবে কজ কর৷ আর এক ধরণের সে | দুই ব্যাস্ত নিজ 
নিজ স্বার্থের প্রেরণায় পরস্পরের মধ্যে সেবক ও হুঙ্দ কের ৮ম্পক€ ছ্াপন করতে ইচ্ছুক হয়ে 
অন.চিত করত যে আচার তারই নাম ছিনে 10108 £6 । 

এই সম্পক্ণটকে যেহেতু মাক বলুক (ফউড্য।লিজমের প্রাণকেন্দরঞ্করূপ বল মনে করতেন 
সেজন্য এই প্রসঙ্গে তার নিজদ্ব ভাষায় কিছু বস্তুত উদ্ধীত দিতে পারলে ভাল হত। 1বস্তুতিও 
সম্ভব নয়, ফরাসী উদ্ধাতিও স্বধ।জনক নয় । কিন্তু বাংলায় অনুবাদ করে দেওয়ার চেয়ে 
লেখকের অন,মো দিত ইংরেজী অন্বাদ আঁধকতর উপযোগী হবে মনে করে তারই খাঁনিকট 
দাচ্ছ £-- 

“009 02 11)6 410081)7 01 81)01106] 7081) 2 110 005 50908091281 01 (6৮008- 
115] 00 ০010001081101) 01 ৮/0105 ৬12. 10)010 ৮1061 00560 0] 7109175 ০০]0- 
01610610516 110 10621011)0+-"" 

£/]1081710 [40 11061) [90৩ 10 0906: 0106 ৬/1511178 (0 961৮6, 1100 0110৫] 
11111 01 217501005 (09 ০০ 521৬6. 0116 [01776] [0106১ 1115 1)81005 10986101767 
810 [012009 (11617, (1105 1017700, 061৮/০61) 0106 1081105 01 11) 00117 77721)--- 
৪, 101911) 50001 01 50010019510], 016 515019091000 01 ৬%17101) 54203 9020)৩- 
[11195 [01101761 610]01)551200 0 21106611109 70095100716. 4৯1 006 9817)0 1110৩, 
110৩ 7675010 701061116 115 18105 010615206৮1 ৬/০৫১--৪ ৬৪1 51001 
06০19181101)-105 ৬1110) 116 901009/100565 10107561600 0০ 1100 “00817 
০ 116 [7061501, 09011) 1110.) 41011 80 50010111916 1159 6801) 
09111617010 1176 1001101)১ 5$10010015112170 87060108100 11101) 051)1]),-, ৮৮, 

55,,,01)5 061৩1710709 ৬8৪ 08116 45101078567, 71005 591110]7 102109, 
17056 19059101010 ৮585 0162060 0% (1015 ৪০1, %/95 06501006004 17৮ 110 ০116] 
[তা] (1181 (1) ৮01৬ 25161781 0116 01 **10170, 9110112119৭ 1116 510001701- 
17816 ৬25 ০0101) 5100115 ০9110 (116 “1081 091 0015 1014 ; 01 50101010705, 
10016 10160156195 1)15 +1181) 01 17090 220 08105 (10010106 06 0০01)6 
৪6 09 1715175). 900 70916 50901911250 ৮৮০15 ৮/916 8150 61201910964, 
3101 23 £8958.1”, 01, 0111 0176 09210110116 01 0176 ৮6110) 06100079210 12851 
€50017018)610৩0 7191 (00001006110), 

ইউরোপীয় ?ফউড্যাঁলজমের সর্ববাদীসম্মত এই মূল লক্ষণগু'লর কিছু বাদ 'দিয়ে কিছুকে 
[নাচন করে [নিয়ে কীভাবে অন্য কোন কোন তত্ীবদরা তাদের নিজস্ব সংজ্ঞাঞ্ুলকে দাড় 


সামম্ততম্ব নয়, বান্মণ্য তন্ত্র ১৬৯ 


করিয়েছেন এইবার তার দু-একটা উদাহরণ দেখা যাক । মারিস্‌ ডব- শুধু মাত্র ভাত, 
কাঠামোর অন্তর্গত উৎপাদন ব্যবস্থার দিকে নজর 'দেছেন এবং সেখানেও 17181)01 
ব্যবস্থাকে আবশ্যক বলে মনে করেনান। যে চাষীকেই বাধ তামূলকভাবে তার কাজের 
সময়ের এক অংশকে বা তার উৎপাঁদত শসে।র এক অংশকে বা উভয়ের পাঁরবতে 'নাদিন্ট 
[কিছু পারসাণ অর্থকে জামির ভাড়। হিসাবে মা'লককে দিতে হয় তাকেই ডব- 511 বলে 
আভাহত করেন এবং যে সমাজব্যবস্থায় চাষী এঁ প্রকার জবর-দঞঙ্জর সামল হয় সেই 
ব্যবস্থাকেই ডব- ফিউড্যাল্‌ আখ্যা দেন। মার্সঈ অনুস.রে ধনতান্ক ব্যবস্থার প্রথম লক্ষণ 
এই যে সেই ব্যবস্থার অন্ত.“ত উৎপা"কেরা কোন প্রকার জনরদাস্তর সামিল নয়। আর 
দ্বিতীয় মূল লক্ষণ, উৎপাদকদের আঁধকারে উৎপাদনের হাতিয়।র 'কছুই থাকে না, একমান্র 
[নিজেদের শ্রমকেই তার! যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে ও কার্যত তাকেই সে স্বেচ্ছায় বিক্রয় 
করে । ধনতন্তের এই সংজ্ঞ। মনে রাখলে দেখ। যাঠঃ যে ডব যাকে 'িউড্যাল ব্যবন্ছা 
বলছেন ত। আসলে নোতবাচকভাবে দাসপ্রথ। ব্যতীত অন্য সব প্রাক-ধনতান্্ক ব্যবস্থারই 
নামান্তর । বর্তমান কালের আধকা,শ মার্সবাদী মনে হয় এই সংন্তা অনুসরণ করেন। 

সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিতঙ্গী সশান্বত কুলবোর্ণের নজর আবদ্ধ থাকে শুধুমাত্র উপারিস্থিত 
কাঠামোর উপর | তার সংজ্ঞার মূল সূত্র দিতে গিয়ে তিনি বলেন, “ফউড্য।লিজম্‌ মূলত 
কোন অর্থনৌতক বা সামাঁজক ববচ্ছা নয়, তা একটি শাসনপদ্ধীতি'*, যে পদ্ধতির ভিত 
2.35818£6 ৷ অন্যান্য কোন কোন তগ্চাঁবদ অন্য আরও কিছু মূল লক্ষণের কথা বলেন । 
উদাহরণ হিসাবে ইউরোপীয় মধ্যযুগের ইতিহাসের দিকৃপাল পাণ্ডত পিরেণ এবং পল: 
সুই'জ প্রমুখ কিছু আমেরিকান মাক্সবাদী তাত্বকদের লেখার মধো ফিউড]াল সমাজের যে 
বৌশষ্ট বিশেষ গুরুত্ব পায় তা হল তৎকালীন অর্থনীতিতে আগ্লিক ও বৈদোশক বাণিজ্য 
সম্পর্কের গ্প্পতা ও তজ্জনিত অর্থনোতক বাব্স্থার দ্বনিভরতা ! অন্যান্য কোন কোন 
তত্তীবদ সরলীকরণের দিকে এত দূর গিয়েছেন যে ফিউড্যাল. ব্যবস্থা বলতে তশরা৷ বোঝান 
এমন এক সমাজব্যবস্থা যার অন্তর্গত শাসক শ্রেণীর অর্থনোতিক ভিত্তি কৃষক শ্রেণীর 
উৎপাদনে উদ্বত্তের অংশের শোষণ । 


এই সব সাধারণীকৃত সংজ্ঞার অসুবিধা এই যে এদের দ্বারা প্রাক-ধনতান্তক সবরকমের 
সমাজব্যবস্থাকে তালগোল পাকিয়ে এক করে দেখা হয়। ধনতন্তেখ বকাশ ও শিল্পাবপ্রব 
মোটামুটি সমসাময়িক ও একই এীতিহাসিক বিকাশের অন্তভূন্ত । প্ববতী“কালে উৎপাদন 
সবই ছিল সীমিত এবং মুখ্যত কীঁষানর্ভর। 'বানময় করার মত প্রচুর পাঁরমাণ পণ্যের 
উৎপাদন ঘটত না, পরিবহনের ব্যবস্থাও ছিল অনুন্নত, ফলে গ্বাভাঁবক তাবেই বাণিজ্যের 
ভাঁমকা ছিল সীমত। এই সীমাবদ্ধতাকে সম।জব্যবস্। সংক্রান্ত. কোন এক “তন্ত্র বলে বর্ণনা 
করার মধ্যে তাঁত্ুক সুবিধা কিছুই থাকে না। 

তাঁত্ুক সুবিধা বলতে কি বোঝাচচ্ছি তার একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন । একটি সমাজ- 
ব্যবস্থার আভ্যন্তরাঁন শান্তদের ক্রিয়া ও প্রাতীক্রয়ার ফলে কিভাবে সেই ব্যবস্থ। পারবাঁতিত 
হয়ে অন্য এক নৃতন সমাজব্যবস্থার জন্মদান করে তা প্রদর্শন করা৷ ছিল মাক্সের ইতিহাস 
সংক্রান্ত তত্তের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইউরোপাঁয় ফিউড্যা।লজমের জঠরে ধনতাপ্রিক ব্যবস্থার 
উৎপত্তি কীভাবে ঘটেছিল এই বিষয়ে মাগ্সীয় হাতহাস-তত্বের বিশ্লেষণ মানষের জ্ঞানের 

১১ 


১৭০ ্রাহ্মণ্য ভাবদার। ও আধুনকা হন্দু মন 


ভাগ্তারে এক মূল্যবান অবদান। (যাঁদও বলে রাখা ভাল যে এই তাত্বক বিশ্লেষণেব 
বাপারে মাঝ্সবাদীদের ভিতরেই অনেক বিতক“ আছে | ) সমাজব্যবন্থার আভান্তরাঁণ শীন্তদের 
ঘাতপ্রাতথাতে কি ধরণের চলংশান্ত সমাজ প্রাপ্ত হয তৎসংরান্ত সাযুজে'র উপর ভীন্ত করে 
যাঁদ সেই ব্যবস্থাদের সমগোত্র বা বাভন্ন গোত্র বলে চিহি'ত কর। হয় তে। সেই শ্রেণীবভাগ 
হয় তাাত্ক বিশ্লেষণের পক্ষে স্ীবধাজনক । অন্য যে কোন প্রকারের শ্রেণীবিভাগই নিতত্তই 
তাত্বক তাৎপর্যাবহীন 185০9001% । যে কোনভাবেই করা যেতে পারে_করলেও যা, 
না করলেও তা। ইউরোপাঁয় 1ফউড্যাঁলজমূ তার আভ্যন্তরীন ঘাতগুতিঘ।তজানত শান্ত 
দ্বার যেভাবে বিবর্তিত হয়োছিল অনুরূপ বিবর্তনের সম্ভাবন। অন্য দেশ ও কালের যে সহজ 
ব্যবস্থায় অনুপাস্থত সেই ব্যবস্থাকে কোন কোন বাহ্যক সাদৃশ্যের [ভাত্ততে িউড্যাল: 
আখ্যা দিলে সেই সমাজব/বস্থার আভ্যন্তরীন গাতপ্রকীতি বোঝার ব্যাপারে কোনই সুবিধা 
পাওয়া যায় না। বরং অস্মবধারই সম্ভাবনা বেশী । কারণ ইউরোপীয় নাঁজরটিকে মাথায় 


রাখার দরুন এ বিশেষ সমাজ ব্যবস্থার ঘ্বকীয গাঁতধর্ম তাঁত্বকের বিশেষ মনোযোগ থেকে 
বাত থাকে । 


৩ 


এতপ্ষণে আমর। ভারতীয় হাতিহাসে িউডযলিজমের আস্তত্ব সম্পাকতি যুঁন্তগপির 
বিচার করার প্রস্তুতি অর্জন করতে পারলাম । সেই বিচারে প্রবেশ করার পূর্বে একটি 
কৌতৃহলোদ্দীপক [বিষয়ের দিকে পাঠকের দৃঁষ্ট আকণ করে [দই । যারা ভারতীয় 
ইতিহাসে িউড্যালজমের আন্তত্বকে মেনে নেন তাদের নজেদের »ধোই একটি বিষয়ে 
চুড়ান্ত রকমের মততেদ দেখতে পাওয়া যায়। বষয়টি হল ভারতী ফউড্যালজমেব 
উত্থান ও পতনের কাল । এ সমাজবাবস্খার আন্তত্বের সপক্ষে সবচেয়ে বেশী জোর দিয়ে 
ওকালাত করেন যে পাওতেরা তাদের মধ্যে অধ্যাপক রামশরণ শমী (৫) ও অধ্যাপক যাও 
অগ্রগণ্য । এদের মতে ভারতীয় িউড/লজমেব জন্ম হয়োছিল চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে এবং 
তা পরমোত্কর্ষ অর্জন করোছিল এবাদশ ও দ্বাদশ শতাবীতে। তারপর থেকে দিল্লীতে 
সুপতানী শাসনের পত্তন থেকে শুরু হয এ সঘাজব্যবস্থার অবন?তর কাল । ভারতীয় 
1ফউড্যাঁলজমের আর এক প্রধান প্রবনতা রাঁশযান এ্ঁতহ1ক কৌভালেস্ীকর মতে কত 
সমাজ বাবস্থার আবর্ভ.বই ঘটে মুসলিমদের আগমনের সময় থেক! অর্থাৎ প্রথম 
দুই বিশেষজ্ঞের মতে যে যুগট। [ছল ভারতীয় িউড্যালজমের পতনের যুগ তাকেই অপ্য 
এক 'িশেষজ্ঞ চাহুত করেন এ একই ব্যবস্থার উত্থানের যুগ বশ? অধ্যাপক শম্ন। ও 
যাদব পদানুসরণ করেন যে কোশাস্ধর 'তাঁন আবার [ফউডাীলজট্র পতনের কালকে 
সগ্চদশ শতাব্দীতে স্থাঁ”ত করেন 1৬) এদিকে কর্ণেল উড: উনাবংশ শতাব্দীর রাজদথানে 
এমন সমাজব্যবস্থার আন্তত্ব আঁবক্কার করেন যা তার কাছে মনে হর ফিউড॥ল ব্যবস্থার 
আদর্শ প্রাতর্প। পাঁওতে পাণ্ততে তারখ নিয়ে তক থাকতেই পারে। কিন্তু একই 
সময়কে যাঁদ কোন এক বিশেষজ্ঞ জন্মলগ্র খলে সৃচিত করেন, 'দ্বতীয় এক [বাশেষজ্ঞ যাঁদ 
তাকেই মৃত্যুলগ্র বলে সৃচিত করেন, এবং তৃতীয় এক 1বশেষজ্ঞ ফাঁদ জন্ম ও মৃতু উভরবে 


সামস্ততশ্্র নয়, ব্রা্মণাতণ্ত ৯৭১ 


এ কা'লর থেকে অনেক দূরে স্থাঁপত করেন তো আমাদের মতো সাধারণ ইতিহাস পাঠকের 
মনে সন্দেহ না জেগেই পারে না সতাই কতটা 'নর্ভরযোগ্য ভিতের উপর বিশেষজ্ঞরা 
তাদের ইমারংগুঁশ খাড়া করছেন : 

যেসব এীতিহাসিকেরা ফিউড্যালিজমূ কথাটিকে ভাসাভ।সা ভাবে বাবহার করেন, যারা 
কাষাঁনভর যে কেন সমাজকে, বা বাহর্জগতের সঙ্গে ক্ষীণ বাঁণাঁজাক .যাগাযোগে যুক্ত 
স্পয়ংসম্পর্ণ অৎনীতি সমন্বিত যে কোন সমাজব্যবস্থাকে ফিউড্যালিজমূ আখ্যা দিয়ে ভারতী 
ইীতহাসে সেই আখ্যা প্রয়োগ করেন. তাদের সঙ্গে তকে প্রবন্ত হওয়াব কিছ নেই। 
শস্প-বপ্লবের পৃৰব্তী প্রাক-ধনতাস্তক কিন্তু দাসপ্রথা বাতিব্ক 'য কোন সমাজব্যবস্থাকেই 
যাঁদ ফউড|াল্‌ আখ দেওয়া হয় তো উন্নাবংশ শতাব্দীব পূর্ববর্তী য 'কোন কালের ভাক্তীম 
সমাজকে ফউদ্াালং আখ্য। অবশ্যই দেওয়া যেতে পারে । আমাদের শুধু বন্তব্য এই মে 
সেই আখ্যা দেওখার মধ্যে কোনই তাত্বিক সার্থবতা থাকেনা । 

তকেরি জন্য আমরা সামনে রাখব শমী ও যাদব অধ্যাপক যুগলেব সংজ্ঞা ও যুক্তগুলিকে | 
ঠাদের সংজ্ঞাকক অধ্যাপক শম্ম। নিজে এইভাবে পেশ করেছেন ৪ ইউকোপের সমাজবাবস্থার 
অভিজ্ঞত। থেকে আনাদ্রে মনে হয় সামন্ততন্তরেব রংম্টরনোতিক তাংপধ ভূমির সাংগঠনিক 
এবং প্রণাসপনিক কাঠাগোব উপর নিভভরশীল । এর অর্থনোতক তাৎপর্য ভুমিদাস প্রথার 
উপর নিও $শা" যে ব্যবস্থায় জমির সঙ্গ সাক্ষাৎ সম্পকণুন্ত প্রকৃত জমচাষীরা প্রত্যক্ষ- 
ভাবে জম পায় ”৭* পাধ মধ্যবর্তী ভুঙ্বামী-শ্রেণীর কাছ থেকে এবং তাদেরই নিজ উৎপাদিত 
ফসল এবং কা, “ শ্রম দিয়ে খাজন। পাঁরশোধ করে। এই ব্যবস্থা অবশ্য স্বনির্ভর অথ"- 
নীতিব্যবথ। সত করে। এই অর্থনীতিব্যবস্থায় স্থানীয়ভাবে চাষীদের ও মালিকের 
ভোগের জন।5 ।.গ্রী উৎপাদিত হত -বাজ।রে 'বাঞ্কির জন্য নয় ।”(9) 


এই সংজ্ঞা '.টপর ভিত্তি করে কি ধরণের যুন্ত ও এতিহ।সক নাঁজর এই অধ্যাপকন্বয় 
উপাচ্ছত করে: ", তদের বিপক্ষেই ব। কি জাতীয় যুস্ত ও নজর অন্য পাঁওতের। 
উপ্পাস্থত ক "7 অথবা আমরা নিজেরা করতে পাঁর এবার তার আলোচনায় রত হব। 
অধ্যাপক শম। ''দব তণশদের ভারতীয় সামস্ততন্্ সম্পাকত যুন্তর ইমারংকে খাড়া করেন 
যে ভান্ত প্রস্তুণ উপর ত৷ হল রা্ণদের ভূমিদান ও গ্রামদান, যার প্রচুর উল্লেখ 'বাভন 
শিলালাঁপ, « .লাঁপ ও অন্য 'বাভন্ন সাক্ষ্য চিহ্বে পাওয়া যায়। এই দান করা 
উসম্পান্তগল' তর ইউরোপীয় ফিউড্য/লিজমের 067এর গুণাবলীর প্রা তচ্ছায়। 
দেখেন । দানগ্র: হাব ভূমিকাকে তখরা দেখেন ইউরোপীয় %8&5581-এর ভুমকার সমর্পে । 


481101 : “ীয় কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ভারতীয় কৃষিব্যবস্থায় কোন কালেই ছিল ন। 
এই কথা সক... মনে নিয়েছেন, এরাও মেনে নেন। 1৮9001-এর ভিতরে কর্ধণকারা 
শ্রীমকেরা যেভ।.: মালিকের জমি চাষ করত এক সময়, অন্য সময় নিজেদের ( স্বইহণীন ) 
জাম চাষ করত :৮* রকম কোন ব্যবস্থার সপক্ষে কেউই কোন কথা বলেনাঁন ॥ 1712001- 
এর আভ্যন্তরী« 4 স্থা না থাকলেও 956100011-কে মারিস ডব্‌ যে ব্যাপক (যথা, বাধ্যতা- 
মূলক শ্রমপ্রদা” ' গর্থে নিয়েছেন সেই অর্থে গ্রহণ করলে অবশ্য তার আস্তত্বের সপক্ষে 
কিছু কিছু সাদ: ওয়া গিয়েছে । বেগার খাটার রেওয়াজ কমবেশী পরিমাণে এ্ীতহা?সক 


১৭২ ্রাহ্মণ। ভাবধার৷ ও আধুনিক হিন্দু মন 


বিভিন্ন পর্বে আশ'ই ছিল। [চন্তু এই বেগার খাটাকে মারস্‌ ভবের অথে- 567000]) 
বলে মনে করে নেওয়াতে দুইাট আপাত্ত তোল। হয়েছে । প্রথম আপাঁত্ত এই যে ভারত- 
বর্ষের ক্ষেত্রে বেগার খাট্রানটা আধকাংশ ক্ষেত্রেই প্রযুন্ত হত উৎপাদনের ক্ষেত্রের বাইরে, 
ক্ষমতাশালী ব্যন্তদের পারিবারিক প্রয়োজন তথ। শাসনব্যবস্থ। ও পোৌরব্যবস্থ।র 'বাভন 
প্রয়োজন মেটাবার জন্য । (৮) দ্বিতীয় আপান্ত এই যে এ প্রয়োগ যেখানেই ঘটুক বেগার 
খাট.নির প্রচলন কোন সময়ই খুব ব্যাপক ছিল না৷) (৯) 


কর্ষণকারা শ্রীমকদের জামর সঙ্গে যুন্ত থাকার সপক্ষে যুন্ত হিসাবে অধ্যাপক শর্মা য। 
বলেন ত৷ এই যে যখন গ্রামদান কর৷ হত তখন গ্রামের আধিবাসীরাও সকলেই মালিতভাবে 
দাতার ক্ষমতা থেকে 'নক্ক।স্ত হয়ে গ্রহীতার ক্ষমতার আওতায় এসে পড়ত । এই প্রসঙ্গে 
নানাবধ অ'পাত্ত তোল। হয়েছে । গ্রামদানের সঙ্গে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ক্ষমতার 'কছু 'ীকন্ু 
অংশ যে দানগ্রহীতাব হস্তে আর্পত হত তা মেনে নেওয়া হলেও ক্ষমতার কোন অংশ 
হস্তাস্তীরত হত, কোন অংশ হত ন। এই বিষয়ে সাক্ষ্যও অপ্রতুল, বিতর্কও প্রচুর । এই 
প্রসঙ্গে আরও একটি কথ। যা উল্লেখষোগ্য তা এই যে ইউরোপীয় 1ফউড্যাঁলজমের ক্ষেত্রে 
জামির সঙ্গে 51দের বদ্ধ থাকার অবস্থাটা বহাল ছিল শুধু এ ব্যবস্থার প্রাথঃমক পবে। 
পরবতাঁকালে এঁ বন্ধনদশ। অনেক দূর [শাথলত'প্রাপ্ত হয়োছল. 'ফিউড্যাল্‌ ব্যবস্থার 
অভ্যন্তরেই । ভারতবষের ক্ষেপ্রে এই জাঁধর সঙ্গে বন্ধ থাকার অবদ্থার সপক্ষে অধ্যাপক 
শসা আরও নাঁজর উপাঁস্যত করেছেন দেখাতে যে উৎপাদকদের গ্কাধীনত৷ ছল ন। গ্রাম 
ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার । এই যুস্তকে খণ্ডন করতে অধাপক হরবনস্‌ মুঁখিয়৷ (১০) 
বলেছেন যে, এই নিজ গ্রামে আবদ্ধ থাকার 'পছনে কোন প্রকার প্রশাসনিক ব অনা 
জাতীয় জোর জবরদান্তর ভীমক। ছিল না । তারা আবদ্ধ থাকত অন্যত্র যা€য়ার অথনোতিক 
সুযোগের দরুণ । অপর এক প্রাতবাদী অধ্যাপক ডি. [স. সরকার বিরুদ্ধ ধুঁস্ত দেন এই 
বলে যে তৎকালীন ভারতবর্ষে রাজারও ক্ষমতা ছিল না কোন গ্রামবাপীকে কোন এক ।বশেষ 
গ্রামে আবদ্ধ রাখার ৷ (১১) সুতরাং দান গ্রহীতার উপর সেই ক্ষমতা বঙাতেই পারে না । 
তশর মতে দান করার পর গ্রামবাসী ব্যান্তর সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পক্রে পাঁরব্তন এইটুকু ঘটত 
যেআগে যে ব্যাস্ত রাজস্ব দত নৃপাঁতকে পরে সেই ব্যাস্ত রাজস্ব দিত দানগ্রহতাকে । 
তাছাড়। আরও একটি প্রাতবাদী বন্তব্য এই যে রাজার ক্ষমতা যাই থাকুক, জাঁমদান ব। 
গ্রামদান তে। শুধু রাজারাই করত না, অন্য অনেক বস্তশাপী ব্যান্তই করত । তাদের নিশ্যয় 
কোন ক্ষমতা থাকত ন৷ দান করে দেওয়৷ গ্রামের আধবাসীদের নাগারক আধকারের কোন 
হেরফের করার । 


এইবার $৪5981-এর প্রসঙ্গে আসা যাক। রাষ্ট পাঁরগালনার ব্যাপারে ইউরোপের 
ইতিহাসে রাজা ও ৬৪9৪|-এর মধ্যে যে ধরণের সম্পর্ক ছিল আর ভারতবর্ষাঁয় হীতহাসে 
নৃপাতর সঙ্গে সা*স্তের ষে সম্পর্ক ছিল তা যে নিকট চ্ছানীয় ত। আগেই বলা হয়েছে । 
উধধ্বমূল বৃক্ষের শাখাপ্রশাখার মত এক স্তর থেকে অন্য স্তরে ছাঁড়য়ে পড়) যোগসূত্রদের 
দ্বার যুন্ত 'বাভন্ন বান্তর মধো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার িকেন্দ্রীভবন ইউরোপে ষে প্রকার ঘটেছিল 
তার অনুর্প ঘটনা শুধু ভারতবষে' নয় অন্যান্য বহু দেশেই [শেষ বিশেষ এীতিহাসিক 


সামশ্ততণ্র নয়, ব্রাহ্মণ্যতণ্ত ১৭৩ 


পাঁরবেশে ঘটেছিল । এতে আশ্চধ হওয়ার কিছুই নেই। রাজোর বা সাম্রাজোর 
পাঁরসরের তুলনায় রাষ্ত্ীয় ক্ষমত। যখনই দুবল হয়ে পড়ে তখনই রাষ্ট্র পাঁরচলনা করার 
পক্ষে এই ধরণের ক্ষণতার বিকোন্দ্রকত। উপযোগী হয়ে ওঠে । রাষ্ট্র ক্ষমত।র দুবলতার 
পারপ্রোক্ষতে স্থানীয় আধিবাসীর। যে কে'ন ক্ষমতাশ।'লী ব্যান্তুর কাছে শরণার্থী হবে এবং 
একইকালে এ ক্ষমতাশালী ব্যান্তরা যে নিজেদের ক্ষমতাকে বজায় রাখার জনা নিজেদের 
অ।শেপাশে বিশ্বাসভাজন অধগ্তন ব্যান্তদের সমাবেশ চাইবে তাও সহজবোধ্য । এই 
প্রকার 1বকো্দ্রিত ক্ষমতার সঙ্গে ভুসম্পান্তর সংস্রব থাকবে তাও নিতান্তই স্বাভাবক। 
শপ্পাবপ্লবের পূর্ববতীকালে ভূসম্পান্তই ছিল একমান্র মূল্যবান সম্পান্ত । খেটেথাওয়। 
মানুব ছাড়া বাদ বাঁক সকলেরই আয়ের উৎস ছিল কাঁষিযোগ্য জামর উপর এমন কোন 
প্রকার স্বত্ব যার দৌলতে উৎপাদনের একভাগ আত্মসাৎ করা যায়। কম্তু এই স্বত্বের 
নানান প্রকারভেদ ছিল। ইউরোপের জাঁমর মালিক যে যে ধরণের অধিকার ভোগ করত 
তদের অনেকগুঁলই 'ব্রটিশদের আগমনের পূর্বের ভারতবর্ষে প্রচালত ছিল না। এই 
কারণে প্রাকৃশৃব্রটিশ যগের ভার্তনর্ষে ভুঁমিতে ব্যান্তগত মালকানাই ছিল ন। এইরকম 
একাঁট মত বেশ 'কিছুদন যাবং ব্যাপক আকারে গৃহীত 1ছল । সম্প্রাতকালে অবশ্য এই 
মতকে আতসরলীকরণ দোষে দুষ্ট বলে পাণুত সমাজে একঘরে করে দেওয়া হয়েছে। 
[কন্ত; তাই বলে ইউরে।পের ভূমির উপর দ্বত্বাধকারের সঙ্গে আমাদের দেশের ভূমি 
সম্পকিত অধিকারের মধ্যে যে আকাশ পাতাল তফাং ছিল ত৷। নিশ্চয় [মলিয়ে যায়ান। 
মুসলখান আমলের জায়গীরদারদের জায়গীর এবং হিন্দু আমলের ব্রহ্গদেয় জাতীয় 
ভূসম্পাত্তকে এক কথায় ইউরোপায় সমাজের ৪০1-এর প্রাতরূপ বলে মেনে নিতে অনেক 
এতহাটসকের সংগতভাবেই প্রবল জাপান্ত আছে। এই প্রসঙ্গে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিরুদ্ধবস্তব্য রাখা হয়েছে । প্রথমত, ইউরোপীয় 'ফউড॥াল সমাজে বেতন প্রথ। ছিল না, 
রাষ্ট্রের কর্ণধারদের এবং তাদের অধপ্তন কমচারীদর পাঁরশ্রীমক দেওয়া হত 1৩-এর 
মাধমে । এর অনুরূপ ব্যবস্থার সপক্ষে কোন সাক্ষাপ্রমাণ অধ্যাপক শর্ম। বা যাদব দতে 
পারেনান। তারা যুন্ত দেন এই বলে যে ব্রাহ্মণদের যখন অর্থ ন। ?দয়ে ভূমি অনুদান 
কর৷। হত তখন রাষ্ট্রের অনা কম্মচারাঁদের মুদ্রায় বেতন দেওয়। হত মনে কেন কর হবে 2 
তাদেরও জাঁম অনুদান কর হত ধরে নেওয়। যেতে পারে! কিস্তু এতো নিতান্তই 
অনুমান । এই রকম অনুমানের উপর [ভাত্ত করলে তো প্রাণে যা চায় অনেক কিছুই 
অনুমান করে নেওয়। যায়। তাছাড়া -রাভঝ্ধমচারীদের পাঁরশ্রামক দওয়। এবং ব্রাহ্মণদের 
ভীমদান করা--এই দুইয়ের মধ্যে তুলনাই বা আসে কি করে? এই প্রসঙ্গেই তোল। 
হয়েছে দ্বিতীয় আপাত্তটি । অধ্যাপক সরকার দোঁখয়েছেন যে ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করার 
যে সব উাল্পখ 'বাভন্ন 'লাপতে পাওয়৷ যায় তাদের মধ্যে একটি বিষয় খুবই পারফ্কার । 
তা এই ষে দানগ্রহতাকে এ দানের দ্বারা কোনভাবেই দায়বদ্ধ করা হত না। 1বশেষ 
করে বেগার শ্রমের যোগান দেওয়ার কোন দায় (99116810101) অর্থে)-ই গ্ুহীতার উপর 
বঙাতো ন। । সৈন্য সরবরাহ করার তে প্রশ্নই ওঠে ন।। ব্রাহ্মণের। সৈন্য সরবরাহ করবে কি? 
বাস্তাবকপক্ষে এই বিষয়ে তো রহস্যের কোনই অবকাশ নেই ॥ ব্রাহ্মণদের কেন জাঁমদান 
করা হত তা তো খুবই স্পষ্টাস্পঞ্টিভাবেই হ্বীকৃত ও জ্ঞাত। তাদের জাঁমদান 
কর৷ হত পুণোর লোভে । ব্রাহ্গণেতর দানগ্রহীতাদের উপর কোন কোন সামাঁজক দায় 


১৭৪ ব্রাহ্মণ ভাবধার৷ ও আধুনিক হন্দ্ু মন 


এসে পড়ার নাঁজর পাওয়। যায়, যেমন অধ্যাপক মাইতি উল্লেখ করেছেন দানকর্তা রাজাকে 
সমস্ত কর্তৃক কন্যা সম্প্রদান করার দায়ের কথা | (১২) কিন্তু এসব 1কছুর সঙ্গে যে 
1! এর সঙ্গে 85581-এর উপর যে জাতীয় দায় বঙ্তাতো তার কোন তুলণ। চলে ন। সেই 
সদ্ধাস্তে একমত হয়েছিলেন এই বিষয়ের উপর অনুষ্ঠিত কলিক।তা 'বশ্বাবদ্যা” য়ের 
একটি আলোচনা চক্লে সমাবষ্ঠ পাণ্ততকুলের আধকাংশ । ১৩) 


আরও একটি জবুরি কথা অধ্যাপক সরকার বলেন । তা এই যে দানগ্রহীত। ব্াহ্মাণর 
সমাঁজক অবস্থান কখনই দানকর্তার অধস্তন ছিল না। ব্রাহ্মণের ও মান্দিরের 
পুরোহতরা ভারতীয় এতিহ্যে সমাজের শীষস্থানে অবস্থান করত, দান গ্রহণ করার 
পরও তার কোন ইতরাবশেষ হত না। এই প্রতোকটি বিষফেই ইউরোপীয় ?০1-এর সঙ্গে 
ভারতবষের দান কর! ভূসম্পান্তর তফাৎ আকাশপাতাল । ইউরোপের ৮৪958]-র। হত 
যোদ্বশ্রেণীর (যাঁদও অনেক 2? জাতীয় ভূসম্পার্ত চ.চের আধিকারভু্ত ছল ধটে)। 
অধ্যাপক শর্ম। নিজেই লেখেন যে ইউরোপীয় 261 ব্যবস্থার এবং সেই কারণে ফিউড)াল্‌ 
ববস্ছার মূল মন্ত্রই ছিল শধস্তন ব্যান্তর উপর আরোপিত 'কছু 'নাঁদষ্ট দায় (06118811075) 
তার নিজেরই এই দ্বীকীতির দরুণ তাকে চেষ্টা করতে হয় সাক্ষ্যপ্রমাণ দেওয়ার যে রাহ্মণেতর 
অন্যদেরও ভূমি অনুদান করার রেওয়াজ ছিল । বিশেষ করে যুদ্ধের সময় সৈন্য সরবরাহ 
করতে হবে এমন হ্বত্বযুন্ত ভামি অনুদানের উল্লেখ পাওয়। যায় বলে তান দাধা করেন । 
পাওয়া হয়তো যায়, যাঁদও তা সব পাঁগুত মেনে নেন না । 1কন্তু অধ্যাপক শম। ও যাদব 
নিজেরাই তাদের মতবাদের ভান্তিকে স্থাপন করেছেন ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের প্রচলনের উপর । 
এ বিশেষ দানের সপক্ষেই তারা সমাবষ্ট করেছেন তাদের সাক্ষ্যপ্রমাণ। অন্য ধবণের ভীম 
অনুদানের কথা তারা তুলেছেন বটে 'িন্তু নিজেরাই শাকন্তু” শক্ত" করেছেন তাদের 
সাক্ষ্যপ্রমাণগুলি বাাতক্রম স্থানীয় বলে। 


0077717061)21101-এর প্রাতিষ্ঠান এবং তংসংক্রাস্ত 1)0171886-এর অনুষ্ঠ।ন৭ প্রসঙ্গে 
[বিতকের বিশেষ অবকাশ নেই। ভারতীয় [ফউড্যাঁপজমের প্রবস্তারাও মেনে নেন যে 
এদের সঙ্গে তুলনীয় রীতি বা আচার আমাদের হীতিহাসে খু'জে পাওয়া যায় না। এই 
বিষয়াটকে বিতর্কে কত এাতহাসকদের কোন পক্ষই মনে হয় বিশেষ গুরুত্ব দেনান। 


বতমান লেখকের মতে কিন্তু এই বিষয়টি চূড়ান্তরকমে গুরুত্বপূর্ণ । কেন, তার আলোচন। 
যথাস্থানে কর হবে । 


মাক বকের পণ্চম ও আঁন্তম মূল লক্ষণটি, যথা সমার্জে যোদ্বাশ্রেণীভুত্ত ব্যান্তাদের 
প্রাধান্য, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় 'হিন্দুসমাজের সম্পর্কে কতট। প্রযোজ্য তাও তর্ক-সাপেক্ষ ৷ 
এক অর্থে অবশাই জোর যার মুল্লুক তারই ছিল। ক্ষত্রিয় নৃপাত ও সামস্তর৷ যে সাধারণ 
দেশবাসীর উপর কর্তৃত্ব করত তা বলার অপেক্ষা রাখে না । রাষ্ট্র পারচালনায় ক্ষাতয়দের 
স্হান যে ছল সবোচ্চে সেই ঘটনাকে মার্ক ব্লক কাঁথত পণ্ম মূল লক্ষণের সপক্ষে উল্লেখ 
কর৷ চলতে পারত । কিন্তু গোল বাঁধয়েছেন তো অধ্যাপক শমারা নিজেরাই । কারণ 
তারা৷ যে তাঁদের সামস্ততন্ত্রের ভীত্তই স্হাপন করেছেন ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত ভূমিদানের উপর । 
কন্ত; অনেক বেশী যা গুরুত্বপূর্ণ তা এই যে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণদের 
স্হান ছিল ক্ষত্রিয়দের উপরে । ইউরোপের ইতিহাসে চার্চ ও রাজশান্তর মধ্যে বরাবরই 


সামস্তত'র নয়, ব্রাহ্মণাতন্ত্র ১৭৫ 


একট৷ রেশারেশি এবং কোন কোন অবস্হায় লড়াইয়ের সম্পক* থেকে গিয়েছিল । 
্ষা্রয় ও ব্রাহ্ধাণদের মধে। সেইরকম কোন ক্ষমত।র লড়।ইয়ের কথা আমদের ইতিহ!সে নেই। 
পৌরাণিক যুগে বশিষ্ঠ ও িশ্বাসিত্রের মধে; প্রতযোগিতাব উপাখ/ান যাঁদ কোন 
রেশারোশর ইঙ্গিত বহন করে তে৷ তার পর থেকে চিরকালের তরে ক্ষাতয়রা মনে হ্য় 
ব্রা্ধশপের বশ্যত। ঘ্বাকার করে নিয়োছল। এই শেষ নেতব।6ক যন্ণন্তর সৃত্ত ধরে আমর। 
এবার আমাদের হাতিবাচক বন্তব্য আসব । 
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এতক্ষণ পথন্ত আমর। যেভাবে ভারতীয় ফিউড্যাঁসজমের সপক্ষে য্ান্তগাণিকে খণ্ডন 
করার েম্ট। করেছি তাতে এীতহাসিকদের মধ্যে যে বিতক" চলেছে তারই ধারা অনুসরণ 
করেছি। অর্থাৎ ইউরোপীয় £কউড্যাঁলিজমের লক্মণগু'লকে একটি একটি করে নিয়েছি 
এবং তার সপক্ষে ও [বিপক্ষে যে যান্ত ও সাক্ষ্য দেওয়৷ যায় তাদের আলোচনা করোছ। 
বঙ্মান লেখকের কিন্তু এই বিশেষ বিষয়টিতে এই পদ্ধাত অনুসরণ করায় ঘোর জাপান 
আছে । এ যেন একটি হাতীকে উট বলে ডাকার সপদ্দে যাস্ত দেওয়। এই ধরণের £ 
দেখ হাতীরও চারটি পা উটেরও চারাঁট পা । হাতীরও একট। লাজ উেরও একটা ল্য । 
এবং বিপক্ষ যান্ত দেওয়া এই বলে, হাতীর শুখ্ড় আছে উঠের নেই । উটের কু'জ আছে 
হাতীর নেই । যে কোন চক্ুত্যান ব্যান্তহ দেখতে পায় যে হাতী ও উঠ সম্প্্ ভিন্ন 
দুইটি জন্তু! হাতী ও উটের মধ্যে অবশ্যই অনেক সাদৃশ্য আছে। জাপাবজ্ঞানের 
143001$01)%-তৈ তাদের একত্র কবে দেখার যু'স্তও আছে । কিস্তু, আন যাঁদ সহম্ত্র সহশ্র 
জ্রীবজন্তকে শতশতভাগে শ্রেণীবদ্ধ করার কাজে রত না হয়ে থাক, আম।র সামনে যাঁপ 
থাকে গুটি কয়েক মান্র জন্তু, আমার যাঁদ মূল লক্গণ্য হয়ে থকে তাদ্রে মধ্যে হাতী নামক 
জন্তুটার ব্যবহার প্রণালী ও জীবন পদ্ধাতি বুঝে দেখা তো হাতৰটাকে উট জাতীয় এক 
হব বলে ন৷ দেখে তাকে হাতী বলে পর্বেক্ষণ কর।ই বিজ্ঞান সম্মত বলে মনে কার। 
অলঙ্কার বাদ দিয়ে আমার বন্তব্টা সাদ। ভাষায় এই! চোখের উপর দেখতে পাচ্ছ 
ভারতী সমাজব্যবস্হার গঠনে প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এমন অনেক কন্ছু 
যার কোন ভাীমকাই ইউরোপীয় মধাধুপে [ছিল না। চে।খেও উপর প্রেখতে পাঁচ ইত- 
হাসে আমাদের সনাজব্যবস্হা যেভাবে বিবার্তত হয়েছে তা ইউরোপাঁয় ফিউডাল্‌ সমাজের 
বিবনের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক । এই সমাজব্যবস্হার গাঁতপ্রকীতকে বুঝতে গেলে এবং 
সেই বোঝাকে ধারণ করার জন/ যাঁদ কোন তাঁত্বক আধারের প্রয়োজন বোধ করা হয় তো 
(সেই আধারকে ভারতীয় ইতিহাসের মালমসলার সাহায্ই তৈরী করে নিতে হবেঃ ইউবোপ 
থেকে ধর করে আনা কোন “তন্তে র সাহায্যে ফল হবে না। 

এই কাজটিতে হাত দেওয়া হয়েছে বলেও বর্তমান লেখকের জানা নেই । এই কাজ- 
টিকে সম্পন্ন কর৷ তো দূরের কথ। তার সৃত্বপাত করাও এই প্রবন্ধের পাঁরসরে সপ্তব নয় । 
এর জন প্রয়োজন যে বিরাট জ্ঞানযজ্ঞের তা সম্পন্ন করতে হলে লাগবে অনেক অনেক 


১৭৬ ব্রান্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হন্দু মন 


পাগুতের সার৷ জীবনের জ্ঞান) । এই প্রবন্ধে যেটুকু করতে পার তা শুধু কয়েকটি 
ইঙ্গত দেওয়া | 

আমাদের দেশের সমাজব্যবস্থাকে বোঝার কাজে একটি তাত্টক আধারেব আবশ্যকতার 
সপক্ষে একাট জোরাল যাান্ত দেওয়া যায়। তা এই যে এই সমাজকে গঠন করাই হয়ে৷'ছল 
একি সুসংবদ্ধ তাত্বিক ধশচ অবলম্বন করে । সমাজ [জানসটা সচরাচর আপনা আপাঁন 
গড়ে ওঠে, তা কোন সচেতন মনের পরিকষ্পনার ফল নয় । কিন্তু প্রাচীন ভারতের সমাজ 
এই নিয়মের এক বাতিক্ম। বিশ্বের ইতিহাসে আর কোন সভ্যতার কথ ভাবা যায় ন। 
যাতে তুলনীয়ভাবে মানুষের সমাজভ্ববনকে ছকে ফেলা কোন এক বিশেষ আকার ও 
গড়ন দেওয়া হয়েছিল। সে ছকের ভীত্ত ছিল এক সমাজ জীবন ও 'বশ্ব সম্পাকত 
দর্শন, যার মূল নীতগুলর মধ্যে ছিল এক আশ্চর্য সংগতি । আম প্রান ভারতের 
শাপ্ধদেব কথ বলাছ, যাতে রাষ্ট্র পারচালন৷ ও সামাঁজক আচার বিচার থেকে শুরু করে 
কাবতার ছন্দ, মন্দিরের গঠন প্রণালী, নরনারীর কামাকুয়৷ ইত্যাদ সমাজ সংসার ও 
জীবনের গুরুলঘু সব কিছুকেই বিচার করে বিশ্লেষণ করে শ্রেণীবভাগ করে গুণে গেঁথে 
কারকি করণীয় আর কার ক পাঁরিহার্য মবই চিরকালের জন্য িযমবদ্ধ করে রাখ! 
হয়েছিল। অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতাদের ক্ষেত্রেও যে এই জাতীয় শাস্ত্রীয় প্রচেষ্ট। কর হয়াঁন 
তা বলছি না। কিন্তু আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা তাদের সমকালে এবং পরবর্তী 
বর্তমান যুগ পরধন্ত সবকালে তাপের পাঁরকস্পন।৷ এবং আদর্শগুলকে রৃপাঁয়ত করার 
ব্যাপারে যে পাঁরমাণে সফল হয়েছিলেন তার কোন তুলনা অনা কোন সম্যতার ইতিহাসে 
পাওয়া যায় বলে আমাদের জানা নেই । 

সমাজব্যবস্থা সম্পাকত প্রান ভারতীয় শাপ্্রকারদের যে মৌলিক পাঁরকষ্পনর কথ। 
বলাছ তার দুইটি বিশেষ গুণের কথা আমবা আলোচনা করব । এক হল বর্ণের কাঠামো 
আর দ্বিতীয় হল সেই কাঠামোকে ধারণ করে রাখার উপযুক্ত এক ধর্ম। আদতে 
উৎপাঁদকাশান্তদের বকাশের জন্যই নিশ্চয় জাতিপ্রথার প্রবর্তন করা হয়োছল ! কারণ 
সেই পধায়ে প্রথাট শ্রমের এক বিভাজন পদ্ধীত ছাড়া কিছুই ছিল না। শ্রমের বিভাজন 
বাতীত যে উৎপাদনের শাস্ত্রের সম্প্রসারণ সম্ভব নয় তা অর্থনীতির অন্যতম মূল সৃন্ন। 
সমাজকে 'স্থিতিস্থাপকতা দেওয়ার জন্য শাস্ুকারেবা এই শ্রমে বিভাজনকে একাদিকে করে 
দলেন মানুষের জন্মগত অবস্থার অন্তগণ্ত, অপরাদকে এঁ ধমেরি মূল অন:প্রেরণাকে কর! 
হল ব্যান্ত কর্তৃক জন্মের দ্বারা নিধ্ারত ও বর্ণের দ্বার৷ নিদিষ্ট সামাঁজক অবস্থান ও 
কর্তব্যকে বিন প্রাতবাদে মেনে নেওয়া । প্রবন্ধের প্বেকার এক অংশে উল্লেখ করোছ থে 
আধকাংশ মাঝ্সব।দী ভাবনায় উপারাস্থত কাঠামোর তুলনায় 'ভীত্ত-কাঠামোর উপর আঁধক 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে । বর্তমান লেখকের মতে উপাাঁরস্থিত-কাঠামো। 'ভিত্তি- 
কাঠামোর দ্বারা এক তরফাভাবে নিধাারত হয়ে যায় এই তাঁত্ক ধারণাটা ভ্রাস্তপর্ণভাবে 
কার্ল মার্সের উপর আরোপ করা হয়েছে । উপাঁরাস্থত-ক'ঠামে৷ ও ভীত্ত-কাঠামো। একে 
অপরকে প্রভাবাম্বত করে এই ধারণাটাই আঁধকতর বৈজ্ঞাঁনক ও ইতহা।সসম্মত বলে মনে 
কার। াবশেষ 1বশেষ অবস্থায় এই দুই কাঠামোর একটি আধকতর গুরুত্ব অন্ন করতেই 
পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে উপারাস্থত-কাঠামো হয়ে উঠতে পারে 'ভীত্ত-কাঠামোর 


সামন্ততণ্ত নয়, বান্নণ)তণ্ত ১৭৭ 


তুলনায় আঁধকতর শন্তশালী। বর্তমান লেখবের মতে এই ঘ্নাই ঘটেছে ভারতবষের 
সামাজক ইতিহাসে । উৎপাঁদকা শীস্তদের 'বকাশ উপারাশগিত কাঠামোর অস্তগত 
জাঁতপ্রথা ও অন্যান্য প্রাতষ্ঠান ও ধমের অন্তত রীতিনীতি আচাবাব্চার ধ্যানধারণ। 
ইত্যাঁদকে পাঁরবাতিত করতে পেরেছে অনেক বম, প্রস্ত্ব এ জাতাভ!স্তক কাঠামো এবং 
এ ধর্মই উৎপাঁদকাশাক্তদের কষ্ঠনালীকে চেপে ধরে রেখে তাদের শ্বাসরোধ করে তাদের 
বিকাশ করেছে অবরুদ্ধ । ইউরোপের ইতিহাস সম্বন্ধে যা” এই তন্তু ঠক হয়ে থাকে যে 
উপাারাস্ছিত-কাঠামোর মধ্যে গুণগত পারিবতন এসেছে ভিত্তি-কাঠামোর মধে। উংপাদিক।- 
শান্তদের বিকাশের প্রতিঘাতের ফল [হসাবে তে। আমার বন্তুবয অনুসারে ভারতীয় সামাজিক 
ইতিহাস তার থেকে এক মৌলিক 'ভিননত প্রদর্শন করে । 

আরও দুইটি মৌলক ভিনাতাৰ কথা উল্লেখ করব । প্রথমাঁট হল ভারতীয় সামাজিক 
ইতিহাসে ব্যান্তর ভামকার নগণাত।। ইউরোপীয় ফিউডালিজমের অন্যতম মূল চিহ 
00171016118 0101) প্রথা ও ভৎংসংক্রান্ত 1)01779/6-এর অনুষ্ঠানের উল্লেখ করার সময় বলে- 
ছিলাম যে এদের সঙ্গে তুলনীষ কিছুই যে অরতীয় সামাজক হাতহাসে প1ওয়। যায় ন। 
তার ওপর বিতকরত পাঁওতেবা খুবই কম গুরু দিখেছেন । কিন্তু বঙঞান লেখকের মতে 
তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । মানুষের হীতহাসে ব্যান্তর ভূমিকা সমাজে গুরুত্ব পেতে খুরু 
করেছে ইউরোপের রেনেসণসের যুগ থেকে । তার আগে ইউরোপীয় সমাজেও তন্য সব 
সমাজের মতই ব্যান্ত ছিল পাঁরবার ও সমাজের জন্তগণত বাভিগা গোষ্ঠী ও প্রাতষ্ঠানের 
আওতার অধীনে । কিন্তু সংকীর্ণ হলেও ব্যান্তর নিজস্ব 1কছু ডামকা ইউরোপাঁয় ফিউড্যাল 
সমাজেও [ছিল । এই ভাঁমকার দিকে অশ্গাল নদেশি করার জন্যই আমরা মার্ক বকের 
থেকে উদ্ধাতা দয়ে 1)01778£6 অনুষ্ঠানটির কিং বিশদ বিবরণ দয়োছ । পাঠক লক্ষ 
করবেন যে এ অনুন্ঠানটির কত ছল দুইজন ব্যান্ত যার৷ স্বাধীনভাবে পরস্পবের সঙ্গে কোন 
এক সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য উদ্দাত হয়েছে । ইউরোপীয় ফিউড্যালিজমের জাঁটিল 
সমাজগ্রস্থনের মূল গ্রাস্থাটি ছিল এ দুই একক বান্তর মধ্যে তাদের নিঞ্জেদের উপামে প্রতিষ্ঠিত 
এক শর্তের বন্ধন । এই রকম কোন ভুনিকার আধকার ত্রাঙ্মণ্য এীতহ্যে কখনই কোন ব্যাস্ত 
পায়ান। এই এাতহ্যের ক্ষেত্রে ব্যান্তর ভূমিক। ঘ্বপ্প পাঁরসর বললে ঠিক বলা হয় না, 
বলতে হয় ব্যান্তর ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ অনুপাস্থিত। সমাজে যেকোন ব্যান্তির স্থান জন্ম 
মান্রই সারাজীবনের জন্য 'নাঁদষ্ট হয়ে যেত। তার পক্ষে এমন কিছুই কর! সম্ভব ছিল না 
যা সমাজের গ্রন্থনে যোগ বা বিয়োগ করতে পারত। পাছে পাঠক ভুল বোঝেন একটি 
সতর্কবাণী বলে নিই। জাতিপ্রথাটি চিরদিন একরকম ছিল, তার মধ্যে কখনও কোন 
পাঁরবত'ন দেখা দেয়ান, এরকম কোন কথা একেব।রেই বলা হচ্ছে না। চতুধধর্ণ ভিত্িক 
আত সরল গঠন থেকে শুরু করে কালে কালে যেজাতপ্রথ। জাঁটল থেকে জটিলতর হয়ে 
উঠোছিল. এবং তাযে হয়েছিল এ চতুর্বর্ণের কাঠামোর ভিতর নৃতন নৃতন অসংখ্য জাতির 
সৃষ্টি হওয়ার মধা দিয়ে সেই কথাটি সুবাদিত। 'বাঁভন্ন জাতিদের »ধ্যে উচ্চনীচ অবস্থানের 
সম্পকের মধ্যেও যে পরিবর্তন ঘটেছে তাও সমাজতাত্ুকদের দ্বারা বহুলভাবে আলোচিত 
এক বিষয় । 


আম বলছ অন্য কথা । কোন একজন ব্যাস্ত বশেষের নিজের জীবদ্দশায় জাতিপ্রথাকে 


১৭৮ ব্রাহ্মণ্য ভাবধার। ও আধুনিক হিন্দু মন 


অতিক্রম করে নিজের উদ্যমে কিছু করার স্বাধীনতা বতটুকু ছিল সেই কথা। 
মাক এক এক জায়গায় তার বর্ণন। শুরু করেছেন এই বাক্য দিয়ে 84117881706 (০ 17610 
[৪০০ ০ £8০৪"1 আমার বন্তবা, এইরকম মুখোমুখি এক যুগলকে ব্রাহ্মণ এতিহোর 
পারপ্রোক্ষতে কপ্পনাই করা যায না। কোন এক চগ্ডাল বান্ত কোন এক ব্রাহ্ম” -ব্যান্তর 
সঙ্গে কখনই পারত না [নিজেকে যুস্ত করতে কোন িবশেষ শর্তের দ্বারা । জন্মমান্রই প্রতিটি 
চও্ডাল ব্যস্তির প্রাতিটি প্রাঙ্গণের সঙ্গে সম্পর্ক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্ধারিত হয়ে যেত। 


ইউরোপীয় সামাঁজক ইতিহাসের থেকে দ্বিতীয় যে প্রধান ভিন্নতা ব্রাহ্মণ্য এতিহ্যকে 
চিহিত করে তা হল এই । ইউরোপের শ্রেণীবিভন্ত স্তরানবদ্ধ সমাজব্যবস্থাকে ধারণ করে 
রাখার জন্য প্রয়োজন হত ( ৮101017709 অর্থে ) পাঁড়ন বা বলপ্রয়োগের । আমার বস্তব্য 
ব্রাহ্মণ এীতিহ্যে বলপ্রয়োগ এই জাতীয় কোন ভূমিক। পালন করোন, পাঁড়নের স্থান গ্রহণ 
করেছিল ধর্ম। ইউরোপের দাসব্যবম্থায় দাসেদের শৃঙ্খলিত করে রাখ হত, তাদের চাবুক 
মেরে শায়েস্তা করা হত, পালাবার চেষ্ঠ। করলে সৈন্যসামস্তদের দ্বারা ধরপাকড় করে 
তাদের রয়ে আনা হত, সমাজের উচ্চস্থানের আঁধকারী নাগাঁরকদের প্রমোদের জন্য 
অবাধ্য দাসেদের শাস্ত দিতে ক্ষুধাত হংস্্র জন্তুদের সামনে ফেলে দেওয়া হত। 'ফিউড্যাল্‌ 
ব্যবস্থার সাফের। লডে'র উৎপাঁড়ন সহ) করতে না পারলে 17801 ছেড়ে পালাবার চেষ্টা 
করত, তাদেরও ধরে বেধে আনা হত, শারীরিক দণ্ড দেওয়া হত। কিন্ত; আমাদের 
দেশের ইতিহাসে কোনদিন অচ্ছুতরা অস্প্যতা প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে বলে জান৷ 
যায় না। শৃদ্ররা বিন। প্রতিবাদে, [বন বিদ্রোহে উচ্চবর্ণের ব্যান্ত:দর সেব। করেই গিয়েছে । 
উচ্চতর বর্ণে আরোহণের পথ ছিল জন্মান্তরের সোপান বেয়ে এবং সেই আরোহণের 
প্রাথীমক শর্ত ছিল এই জন্মে নিজধর্মে পালন করে যাওয়া, যে ধর্মের মূল সৃঘ নিজ 
অবস্হাকে মেনে নেওয়া ধবিদ্রোহকে যাঁদ ইউরোপীয় মানসের অন্যতম প্রধান লক্ষণ বলে 
মনে করে নেওয়। যায়তে। বিদ্রোহ না করা, বশ্যতা স্বীকার, নীতম্বীকার করাকে 
বরাহ্মণ্য মানাসকতার সমগুরুত্ব সম্পন্ন মূল লক্ষণ বলে মানতে হয়। 

শুধু জাতিভেদ বজায় রাখার ভূঁমকাতেই নয়, সমাজে অন্য যত প্রকার বৈষম্য ও 
আঁবচারকে প্রতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে তাদের সব ক্ষেত্রেই এই একই 
[বষয়াট লক্ষণীয় । ইউরোপীয় সমাজে যেখানে প্রয়োজন হয়েছে বলপ্রয়োগেরঃ আমাদের 
সমাজে উীদ্দষ্ট 1সদ্ধ হয়েছে ধমে“র প্রভাবে । উদাহরণ হসাবে ভাবা যাক পুরুষদের 
দ্বার নারীনিগ্রহের কথা । মধ্যযুগে ইউপোপে সৈন্যরা দূরবতীস্থানে যহদ্ধ করতে যাওয়ার 
সময় তাদের পত্রীদের অঙ্গে লাগয়ে যেত এক বিশেষ ধাতু নাত যন্ত্রকে ধার নাম ছল 
0789111% 061, যার উদ্দেশ্য ছিল এ নারীদের সতীত্বকে তালাচাঁব দিয়ে সুনিশ্চিত 
করা। এত করেও যে সেই পুরুষের খুব একট। 'নীশ্ন্ত হতে পারত ত৷ নয়, সুযোগ 
পেলেই যে স্ত্রীরা স্বামীদের ফখাঁক দিয়ে যেটুকু সম্ভব মজ: লুটেপুটে নত তার নিদর্শন এ 
যুগের ইউরোপীয় সাহতে) সব ছাঁড়য়ে আছে। এই প্রকার গুরুমশায়কে ফশাঁক দেওয়। 
ইঞ্কুলপলাতক পড়ুয়ার মনোভাবের পাঁঃচয় পৌরাণিক আমলের মুনিপ্ীরা হামেশাই 
দিতেন। কন্তূ তাদের শাস্ত্রকার পাঁতিরা পরবর্তী সবকালের নারীদের একেখরে মজ্জার 
[ভতর সীতাসাবত্রীর আদর্শকে এমনইভাবে প্রবেশ কাঁরয়ে দতে সমর্থ হন যে আর 


সামজতণ্র নয়, ব্রা্মণ)তণ্র ১৭৯ 


কোনদিন হিন্দু পুরুষকে স্ত্রীদের সতীত্ব নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হয়ান । পুরুষের যত ইচ্ছ। 
বয়ে করেছে, বিবাহ বাঁহভূত যতপ্রকার নারীসংসগ* সম্ভব. করেছে, কিন্তু তাদের পড়ীর৷ 
তাদের পাতিব্রতোর আদর্শে অটল থেকে বিশ্ববাসীকে চমংকৃত করে দিয়েছে । স্বামীর 
জীবতকালে তার পাদোদক খেয়েছে, মৃত্যুর পর তার চিন্তায় আরোহণ করেছে । স্বেচ্ছায়, 
ধের অনুপ্রেরণায় । 

ভারতবষের ইতিহাসে বলপ্রয়োগের কোন ভূমিকাই ছিল না তা কস্ত; মোটেই বল। 
হচ্ছেনা । আঁহংসা নামক তথাকাথত আদর্শাট যা নাক ভারতীয়দের এতিহাকে চিহত 
করে বলে বলা হয় তার কথ। একেবারেই বলছি না। ওাট একটি [বিরাট ধাগ্স।, ?বংশ- 
শতাব্দীর ভারতবাসীদের আবিষ্কার । আম যে হংসাব অভাবের কথা বলছি ত৷ শুধু 
একটি বশেব ক্ষেত্রের সম্পকে ক্ষেতাট হল সমাজে গ্তরভেদ, শ্রেণীভেদ বজায় রাখার 
সামাজক প্রয়োজন 'সদ্ধি। এদেশের সামাজিক ইতিহাসে সংস্কারের কোন প্রচেষ্টা হয়নি 
তাও বল হচ্ছে না৷ । বুদ্ধ থেকে শুরু করে চৈতন্য পর্যন্ত সমাজসংগ্কারকরা৷ যে সামাঁজক 
বপ্পবের প্রচেষ্টা করোছলেন তা সুাবাদত ও অনগ্কীকাধ । কিন্তু এ সংগ্কারকের। 
সকলেই ছলেন উচ্চবর্ণ ও উচ্চ শ্রেণীভুন্ত উদার হৃদয় সম্পন্ন বাঁন্ত। এদের উপর থেকে 
সংস্কার প্রচেষ্টা আর সমাজের নিম্ততম স্হানে স্হাঁপত শোষিত বাত জনগণের বদ্রোহ 
নিশ্চয় এক কথা নয় । 


রাষ্ট্র ব্যবস্হায় সামণ্তপ্রথা এবং উৎপাদন ব্যবস্হায় কৃষকদের নানাবিধ নষেধের 
বেড়াজালে আবদ্ধ থাকার অবস্হা, শুধু এই দুইটিকে 'নয়ে বুঝবাব চেষ্টা করলে ভারতীয় 
সমাজের বিবর্তনের ইতিহাসকে কিছুই বোঝা যাবে না বলে মনে কার। একাঁদকে 
সমাজের জাতীভাত্তক কাঠামো অপরাঁদকে চুড়ান্ত ব্লকমের বৈষম্য সমান্বত এ কাঠামোকে 
ধারণ করে রাখার জন্য উপযূত্ত মেরি সমষ্টি, ভারতীয় সমাজব্যবস্হযর এই দুই সার 
উপাদানের কোনটিকেই ইউরোপাঁয় িউড্যালি্মের ধারে পাশেও খু'্জে পাওয়া যাবে না। 
এই কারণেই আমর মনে কার যে ভারতীয় ইতিহাসকে বোঝার পক্ষে ফিউডাালজমের 
তাত্ুক ধারণার আমদানি করাট। হয়েছে অত্যন্ত ক্ষীতকর। এই বোঝার জন্য একা 
তাঁত্বক আধারের প্রয়োজন আছে ত৷ আমর। আগেই ক্বীগার করে নিয়েছি। এই আধারের 
আবাশ্যক উপাদান হতে হবে ব্রাহ্মণ্য এীতহোর এ দুই মূল লক্ষণ, বর্ণ কাঠামো ও ধর্ম 
যা একাঁদকে বিলোপ করে দেয় ব্যান্তর ভূমিকাকে, অপরাঁদকে অবান্তর করে দেয় সমাজ- 
ব্যবস্থাকে বহাল রাখার প্রয়োজনে বলপ্রয়োগকে । অত্যন্ত সুচতুর, আশ্চর্ধ রকমে দৃরদশাঁ, 
[নল'জ্জভাবে স্বার্থান্বেষী এবং তুলনাতীতভাবে সামাজিক বৈষম্যের সমর্থনকারা ব্রাক্মাণ 
শান্তকারদের দ্বারা আদতে গঠিত আমাদের সমাজবাবন্থাকে ধারণ করতে পারবে যে তাত্বিক 
আধার তাকে নাম দিতে হলে দেওয়া যেতে পারে ব্রাহ্মণাতণ্তী । অবশ্য, নামে কবা আসে 
যায়। সুতরাং এই বিশেষ নামকরণ নিয়ে তর্ক করার কিছু নেই । কিন্তু মধ্যযুগের 
ভারতীয় সমাজবাবস্থাকে সামন্ততপ্ত এবং আধুনিককালের ভারতীয় সমাজব্যবস্থাকে আধা- 
সামন্তত*ত্র নাম দিলে যে অনেক কিছুই এসে যায় তার সপক্ষে বেশ কিছু যযান্ত এই প্রবন্ধে 


ধদতে পেরোছ বলে মনে কারু । 


